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চাঁর সহত্র বৎসরের পর আবার হিমালয়ের নিদ্রাত্ব 
হইল। যেগতীর হিমালয় পর্বত, বহু শগ্ডাকী গত হইল, 
জাগ্রৎ জীবস্তভাবে ব্রদ্ষনাম গান করিয়াছিল, ব্রচ্মধ্যাংন 
মগ্ধ হইয়াছিল, ব্রঙ্গাসাধন করিয়াছিল, প্রাচীন আর্ধীদ্িগকে 
বরক্ষাবিফ্যা এবং যোগতত্ব শিক্ষা দিয়াছিল এবং সমস্ত ভার 
তবর্ষে তর্দের যশ ঘোবণা করিয়াছিল, কালক্রমে সেই 
পর্বত নিস্তেজ এবং নিজার্থব হুইন্বা ঘোর নিদ্রায় অচেতন" 
ছুইম্বা পড়ি? প্রচীন কালে সমুদ্ধায় ভারত এই হিম্বাঁ 
লয়ের পদতলে বসিয়া বক্ষবিদ্যা এবং যোগধর্ম শিক্ষা 
করিত এখং ছিসালয় হইভে বিনিঃহৃত গঙ্গাতে হ্গান করিকা" 
ভারতবাসিগ্ষণ সেই গঙ্গার তটে বসিক্না হরির আরাধর্াঃ 
এবং খাপ তপফরিতেব। ' এই টপর্বতের নিকট জার্ধযগণ 
যেধন বদ্ধপ্বযপ নির্দয় করিতে শিখিয়াছিলেন এমন আর 


হ্‌ মেককের নিবেদন। 





কোন্‌ জাতি পারিয়াছিল? হিমালয় যেমন প্রাচীন আর্য 
যোগী খষিদ্িগকে উচ্চ ব্রক্মতত্ এবং ফোগধর্খী শিক্ষা দিয়াছে, 
এমন আর কে শিক্ষা দ্দিয়াছে? দেখিতে হিমালয় কেবল 
কঠিন প্রস্তররাশি, কিন্তু বাস্তবিক উহা ভারতের বৃহৎ ঘনী- 
ভূত যোগধন্। হিমালয় অভেদ্য, €ক উহাকে ভেদ 
করিতে পারে? হিমালয় অটল অচল কে উহাকে আন্দো- 
লিত করিতে পারে? এই অভেদ্য হিমাচল গুরু হইব 
আমাদিগের প্রাচীন আধ্যদিগকে অদ্বিতীয় ব্রদ্দের তত্ব 
শিক্ষা দিয়াছে । প্রমাণ বেদ বেদাস্ত। ভারতের যোগধশ্ব 
হিমালয়সমন্তৃত। অভ্রভেদ্ী হিমালয় হিনুস্থানের মন্ত্রক। 
সেই উচ্চ মস্তকের ভিতর হইতে যোগতত্ব, ধ্যানতত্ব এবং 
নান! প্রকার জ্ঞানতত্ব বাহির হইয়াছে । ঘখন সধুদা 
ধোশধর্্ম বাহির হুইয়া গেল, তখন হইতে ্ পর্রত ক্রমশঃ 
নিস্তেজ এবং নিরুদ্যম, নিদ্ছিয় ও অকর্রপা হইয়া নিদ্রা 
অচেতন" হইল । অনেক বৎসর ঘোগ শিক্ষা দিবার পর 
হিমালয়ের বুঝি আর কিছু শিখাইবার ছিল না, গঙ্গা ঘমু- 
নাকে প্রেরণ করিয়া! হিমালয়ের আর বুঝি কোন নদ্ষী উৎপা- 
দন করিবার শক্তি রহিল না, তাই বুঝি হিমালয় নিত্রিত? 
কিংবা ভারতবাসীর নিকট আর তাঘৃশ আদর পাইল ন। 
বলিয়া গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয় /অবসন্ন হইল? ষে কারখেই 
হউক, এঁ যে প্রকাণ্ড পর্ক', যাহাৰ উপর কত যোগী খ্ধষি, 
কত জন্বাসী তপস্বী হরির 'আরাধন1 করিতেন, জেই 
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হিমালবু এখন ঘোর নিগ্রায় অভিভূত। আন কে সেধানে 
ধোগ তপস্যার উপদেশ শুনিতে যায়। মনুষ্য নিদ্রায় 
জচেতন হইলে যেমন সে কথা কল্প না, প্রশ্সের উত্তর দ্বেয় 
না, চলে না বলে না, সেইরূপ এই প্রকাণ্ড পর্বতরাজি 
এমনই নিদ্রা অচেতন থে সহস্র বৎসর ইহাতে জীবনের 
কোন লক্ষণ দেখ! ঘাদ্ধ নাই। যেন ইহার মুখে একটা কথ। 
ছিল না, নিতান্ত স্পন্সহীন নীরব। সেই পাহাড় রহিয়াছে, 
ষেই' বৃহৎ আকৃতি, লেই উচ্চতা, সেই অটলতা, কিন্ত সমু- 
জ্বায়যেন নিজাঁব। ডাকিলে কোন উত্তর দেয় না। যেন 
মৃত দেহ কেবল পড়িয়া আছে । এই দীর্ঘকাল মধ্যে কত 
ছু্টনা ঘটিল, ধর্ম বিলোপ হইল, অধর্ম্মের প্রাহুর্ভাৰ 
হুইল, হছুঃখের আগুন জলিল, কিন্ধু পাহাড় মৃত পাহাড়ের 
দ্যা উদ্বাসীন। সৌভাগ্যচ্যুত গৌরবভ্ষ্ট হিন্ৃপ্থান কত 

কার্দিল, হিমালয় ভ্রক্ষেপণ্ড করিল না, কর্ণপাতও করি 
মা। কালনিদ্রোয় নিস্তব্ধ, হিমালয় কি কাহারও কথা! 
গুলিত্তে পাদ? শিক্ষাগুকুর এই নিজখুব অবস্থা দেখিয়া 
জোকেক্াও পূর্ব প্রাপ্ত উপদেশ বিস্মৃত হইয়! বিভিন্ন প্রণালীতে 
ধন সাধৰ করিতে আরম্ভ করিল। পর্বত এবং প্রকৃতির 
পে হে ধর্র্ের লিগঢ় সম্পর্ক আছে ইহা! তাঁহারা আর 
মানিল না। গভীর যোগ, ব্রহ্গধ্যান প্রত্ততি উচ্চ বৈদিক ধর্ম 
বিলুপ্ু হইল।- প্রকৃতির সৌইডও গাতীর্বযা মধ্যে ব্রঙ্থীঃ 
দর্শনের অভ্যাস আর রহ্লি ন1!। ঘধ্যাত্মিক. সাধনের 
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পরিবর্তে ভ্রেমে অসার কর্মকাণ্ড আসিয়া পাড়ল এবং 
অনাদ্যনস্ত ভূম। ব্রক্মাকে অর্চন। না করিঘ্বা শ্বুদ্র দেবদেবীর 
আরাধলাতে সকলে প্রবৃত্ত হইল। যেখানে তুমার আছর 
নাই সেখানে হিমাচলের আদর কিন্ধপে হইবে? এই 
সাধারণের পতন ও কালনিদ্র মধ্যে নববিধালের আন্দোলন 
আসিয়া হিমালয়কে জাগাইল। নববিধানের সি্ংহরবে 
প্র পর্বতের নিদ্রা ভাঙ্গিল, এবং সহসা গাত্রোখান করিয়া 
হিযালয় সমস্ত ভারতবর্ষকে ডাকিতে লাগিল, এবং ব্রচ্ম- 
ধবনিতে ভারতবাসীদ্দিগকে কাপাইতে লাগিল। আমি 
হিমালয়ের গাত্রোখান দেখিয়াছি, হৃতরাং তাহ সকলকে 
বলিতে বাধ্য হইলাম। যাহা শ্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহ! 
কিরপে অস্বীকার করিব? এর দেখ আবার ভারতবর্ষকে 
যোগ শিক্ষা দিবার জন্য হিমালয়শিখর হইতে যোগধর্ঘদ 
নব বেখু পরিধান করিয়া নিম্ন ভূমিতে আসিতেছেন। এত্ত 
দিন চারি দিকে কেবল কালনিদ্রারই লক্ষণ দেখা যাইত। 
ভারতবাসীদ্দিগের নিকট অনাদৃত হওয়াতে এত বড় পাহাড় 
ঘপমানে গ্রাণত্যাগ করিল, আবার তাহার মরণে ভারতের 
জীবনতোত অমুদ্রায় ত্রমে শুকাইয়া মরিল। যাহ] হউক, 
এত দিনের পর ভারতের ছুঃখের নিশা অবসান হইস্বান্ে । 
আবার নিদ্্িত পর্বত সকল জাগিয়! উঠিয়াছে, আবার 
অচেতন প্রকৃতি চৈহন্যণযর হুইপ কথ কহিতে আরম 
করিয়াছে, আবার শিরি নদ নদী জমুদায় বর্ধন ঘোষণ। 
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করিতেছে, ত্রহ্মতত্ব প্রকাশ করিতেছে। এই হুসংবাহ্ 
শুনিয়। এধন সমস্ত আর্য্যজাতির মনে আশার সঞ্চার হউক, 
এবং সমস্ত ভারতবর্ষে নব উৎসাহাগ্ি প্রজলিত হউক! 
প্র দেখ প্রকাণ্ড বীর হিমালব্ব আবার হুণ্তোখিত মস্তক 
উত্তোলন করিয়াছে এবং হস্ত সঞ্চালন করিতেছে এবং জলস্ত 
চক্ষু ঘুরাইতেছে । কি আশ্চর্য প্রতাপ! কি স্থগাঁর তেজ! 
এ ঘটনাটা কেবল ঈশ্বরের আন্ঞাতে ঘটিল। দীর্ঘ নিদ্রার 
পর বীর গাত্রোখান করিলে যেমন শক্রদিগের ভয় হয়, 
তেমনই হিমালয়ের পুণকুথান্রে সংবাদ শুনিষা ধর্মবিরোধী 
যোগধ্যান্বিরোধী অনুরদল তয়ে কাপিতেছে। নাস্তিক 
অধান্মিক পাষণ্ড ছুশ্চরিত্র ছুর্জনদ্িগের কীপিবার সময় 
আসিয়াছে । এবার পর্ধতশিখর হইতে যোগের মহাপ্লাবন 
আমিতেছে, সমস্ত দেশ ডুবিবার উপক্রম হুইতেছে। 
নান্তিকতা, অবিশ্বাস, সন্দেহ, পাপজঞ্জাল সমস্ত এ বার ধৌত 
হইয়া যাইবে। ব্রক্গধোগতত্ব যাহ? এক স্ময় ভারতবর্ষের 
মুখ উজ্ত্বল করিয়াছিল, সেই যোগের পুনরুদ্ধারের সময় 
আসিয়াছে । যে প্রাকৃতিক ধর্মগিরিকে রসনাসংযুক্ত করে, 
এবং নদীফে অমৃতভাষিণী করে ও সমঘ্ত জড়রাগ্যকে 
ঈশ্বরমহিমার বক্ত| করে, সেই সঙ্গীব ধর্প আবার আগত- 
প্রায়। যে উচ্চ পার্বতীস়্ ধর্মে নীচ বাসনা সকল বিনষ্ট 
হপ্স, সেই' দেবধন্্ম পুনকথিত রি নীচ ভূমিতে ষে 
সকল নীচ কামনার উৎপত্তি হয় ভারতবর্ষ অনেক শতাী 
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দে দমব্ত নীচ কামনার জনলে দগ্ধ হইয়াছে । ভারত 
আধ্য যোগী খষিদ্িগের গৌরব এবং দেবত্ব ভুলিয়া গিছা 
নীচ পশু জীবন ধারণ করিয়াছিল। এখন ভারতবাসী* 
দ্বিনকে আবার সেই উচ্চ যোগপর্ববত্ের শিখরে আরোহণ 
করিয়। নীচ অপবিভ্র বিষয়কামনা সকল, নির্বাণ করিতে 
হইবে। বহুকাল পরে আবার আধ্যজন্তানের! উচ্চ স্থানে 
বসিয়া উচ্চ যোগ সাধনে নিযুক্ত হুইবেন। কতকাল কুসংস্কার» 
পাশে বদ্ধ হইয়! বিষয়যস্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিরিশি- 
খরোপরি নববিধানরূপ চক্রের উদয় দেখিয়া কৃতার্থ হই” 
বেন। নববিধানের অভ্যুদ্দয়ে চারিফিক মধুময় হইল 
সকল বন্ত জাগিয়। উঠিল। এ সকল গলের কথ নছে, 
প্রতাক্ষ ব্যাপার । বৃহৎ*গিরি-উত্যান-উপনিষক্ক শ্রদ্ধার সহিত 
শ্রবণ কর এবং বিশ্বাস কর। না দেখিলে কি বিশ্বাস 
করিবে? তবে বিশ্বাসচক্কু খুলিয়া দেখ। স্বচক্ষে না 
দেখিলে আমর! কি এ সমাচার ঘোষণা করিতাম ? ইহা 
সত্য না হইলে কে বলিত? ভূগোলে বাল্যকালে হিন্দুস্থা- 
নের উত্তর বিভাগে ষে একটি প্রকাণ্ড জড় হিমালয়ের কথা 
পাঠ করিয়াছিলাম, আমি সে পর্বতের গাত্রোথান বলি” 
ডেছি না) কিন্ত যে হিমালয় গুরু হইয়। প্রাচীন আর্য, 
গণকে যোগ এবং ব্রক্ষজ্ঞান শিক্ষ। দিয়াছে, আমি তেই তার” 
তের গুক, সেই প্রাচীন তাবে নিদ্বাভজের কথ বলি 
€ছি। আগে যেমন সেই হিমালক্ু কথা বহি উপদেশ 
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ফ্িত এখনও আবার সেই পর্বত জীবন্ত ভাবে কথা কাহতেছে 
বং নবীন বংশীয় ভারতবামীদিগকে সন্বোধন করিয়। বলি" 
তেছে )--"হে ভারতের নব্য সম্প্রদ্দাক়্, প্রাচীন কালে যেমন 
তোগ্বা্দের ভক্তিভাজন পূর্ববপুরুষগপ আমার কাছে বসিস্ক। 
থরব্রহ্ষের সহিত. যোগ সাধন করিতেন তোমরাও তাহা 
দ্বিগের ন্যায় যোগী ও তপন্বী হও। ভোমরা আর ক্ষ 
পরিমিত দেবতার অর্চনা! করিষু! হীন হইর। থাকিও ন।! 
আধ্যস্থানের প্রাচীন মহন্ত স্মরণ কর। বেদ উপন্ষিগগের 
উচ্চ তত্ব আবার ধারণ কর। পতিত ঘোগমুকুট তুলিয়া 
পুনরায় মস্তকে ধারণ কর। আধুনিক সভ্যতা ও বিষয়- 
বিলাসে মুগ্ধ হইও না। অসার ধন মানের লালদসার 
অধ্যাত্বযোগ বিনাশ করিও না। বাহিক জড় জগৎ ছাড়িয়। 
হাঘয়রাজ্যমধ্যে গভীর ধ্যানে ভূমানন্দ উপভোগ কর।' 
বিজাতীয় জড়বাদ ও জড়াসত্তি পরিহার করিয়! স্বজাতীর় 
আধ্যাত্মিকতার গৌরব রক্ষা কর। আমি প্রধান হিমাচল 
তোমাদের বহুকালের গুরু ও বন্ধু, আমাকে অবজ্ঞা করিও 
না। আমি পরক্রহ্ষক্ূপ পরমরত্ব যেমন তোমাদের পূর্ব 
পৃরৃষ্দিগকে দিয়াছিলাম, তেমনি আবার তোমাদিগকে 
দিব। ভারতের মন্তক আমি, আমার মস্তকের মণি ব্রচ্জা- 
যোগ, সাবধান তাহাকে অবহেলা করিও ন1।” আমাদের 
পুরাতন বন্ধু হিমালয় নিত এইকপে আমাদিগকে 
ভঙ্দনা করিতেছে ও উপদেশ দিতেছে। বারৎবার মোহ 
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কোলাহল ভেদ্ব করিঘ্বা উহ! উচ্চৈঃশ্বরে বলিতেছে') 
যোগ, যোগ, যোগ” 1 তোমরা কি দেখিবে না? তোমরা' 
কিশুনিবে ন1% একট। প্রকাণ্ড পাহাড় ধড় মড় করিয়। 
জাগিয়! উঠিয়াছে, তোমরা কি জাগিবে না? একটা কেন? 
হত্র সহত্র গিরি, অসংখ্য পর্বতশ্রেন্ী তেজের সহিত 
চীৎকার করিয়। আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে এবং মুতন 
ধর্ম্ঘশান্্র প্রচার করিতেছে । প্রকাণ্ড লেখনী ধারণ পূর্বক 
মহর্ষি হিমালয় নৃতন থক্‌ বজু সাম অধর্কা বেদাদি লিখিতে 
আরত্ত করিয়াছে, এবং কত আশ্চর্য নিগ্ঢ় যোগতত্ব লিশিশ 
বন্ধ করিতেছে। কঠ তলবকার বৃহদ্ারণ্যক প্রভৃতি উপ" 
দিষদদ সকল আবার নুতন আকারে রচিত হইতেছে; 
বেদাস্তশান্ত্ের নৃতন সংস্কার হইতেছে। ঘোর কলির 
অন্ধকার মধ্যে আবার যেন সত্যযুগের প্রকাশ, পুরাণের 
রাজ্য মধ্যে আবার বেদের জয়। নিম্ন ভূমির কোটি কোটি 
নীচ দেবতার নাম পরাজয় করিযা! হিমগিরির উপরে . 
বরক্ষনামর্বনি উখিত হইল। এই যেষুগাত্তর হইল, এই 
ষে হিমালয়ের গাত্রোখান অথব! ভাবাস্তর হইল, ইহা কেবল 
নৃত্তন বিধানের জন্য । নূতন বিধান স্বর্গ হইতে যেষন 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন, সেই সময় হরিদ্বারে বলপূর্ব্বক 
আঘাত করিলেন এবং উচচৈঃস্বরে বলিলেন ;--পজাগ 
হিমালয়। ছুংখরজনীর দ্খ্সান হইয়াছে, জাগ্রৎ হও, 
মঙ্ছাদেবের আদেশ পালন করিক্প1 ভারতকে উদ্ধার কর।* 
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সবিপ্রহরা রজনীর অভেদ্য অন্ধকার ও অটচত্যনের অধ 
নববিধানের লিংহরব শুনিয়। এত বড় পাহাড় ব্যস্ত হই! 
জাগিয়া উঠিল এবং নববস্ত্র পরিধান করিয়া নববিধানমন্ত্রে 
দীক্ষিত হইয়া মহেশের নাম কীর্তন করিতে লাগিল। 
সমস্ত হিমাচল বিশ্বেখবরের পবিত্র কৈলাসপুরী হইয়া! 
বিশ্বেখ্বরের ভক্তদিগকে আকর্ষণ করিতেছে । এমনি নিস্তব্ধ 
ও গন্তীর, এমনি প্রকৃতির শোভা, দেখিলেই ইচ্ছা হয়ওঁ 
খানে বসিয়া বিরলে বিভুর পদ পুজা করি। বড় বড় 
দেবদাক সকল দলে দলে দ্েবদেবের মহিমা ঘোষণা 
করিতেছে এবং বায়ুর সঞ্চালনে মহা ঝঙ্কার করিয়া মহ! 
দেবকে ডাকিতেছে। ইচ্ছ। হয় উহাদের সঙ্গে যোগ দিয়! 
দেই প্রাণেশ্বরকে ডাকি! হিন্দুস্থানের উত্তর সীমার 
পর্বতোপরি ব্রহ্ষর্বনি হই'ল্‌, 8 ধ্বনি পূর্র্ব দক্ষিণ পশ্চিমে 
প্রতিধ্ধবনিত হইল। সেই প্রতিধ্বনি শুনিক্া সমস্ত প্রকৃতি 
জাগিয়া উঠিল, চন্দ্র শৃর্য, নদ নদী, অগ্নি বায়ু, পশু পক্ষী, 
সন্ত প্রকৃতি সমস্বরে ব্রহ্ধনাম গান করিতে লাগিল। 
এই মহোৎ্সবে সকলে ত্বরায় যোগ দাও। পাহাড়ী 
নিনাদে জাগ্রত হও এবং পাহাড়ী উৎসাহে উৎসাহিত 
হও। সামান্য হীন বঙ্গদেশী উদ্যমে চলিবে না। যেখান 
হইতে ব্রহ্ষপ্রত্যাদেশ আসিতেছে, যেখান হইতে প্রঙ্গ- 
বিধানের নিশ্বাস প্রবলরূপে বস্িতিছে, সেই পাহাড়ের 
ন্যায় বিশ্বাপী ও যোগী হও। এবার এই ভাবে বৃহৎ 
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পাহাড়ী যোগধর্শ্সাধনে ব্রতী হও। এবার আমাপের 
সমুদায় সাধন প্রণালী, বল উদাম, ধ্যান সঙ্গীত, "আশা 
বিশ্বাস, যোগ সমাধি প্রকাণ্ড পাহাড়ী ভাব ধারণ ফক্ুক 
এবং হিমালয়ের ন্যায় অটল ও উচ্চ হইস্ব! শ্বধি- 
বীকে জয় করুক। হে ব্রাহ্ম, তোমার স্বারের মিকহট 
স্বয়ং হিমালয় আসিয়াছেন। মহাদেবের প্রিয় আবার 
গ্যান, কৈলাসপুর উহাকে অবহেলা করিও ম।। হিমা, 
লয় তোমাদের জুদয়ের অন্বরাগের বন্য হউক, তোমা" 
দের প্রত্যেকের প্রিয় হউক! আর্ধ্যকুলের যুকুটশ্বর'প 
ধষিদিগের ন্যায় তোমরা প্রাচীন বুদ্ধ হিমালম়কে 
শ্রদ্ধা ভক্তি কর এবং অপরের সহিত কু বলিয়া বঙ্ছু 
বলিয়া ভাল বাস। হিমালয়ের পথে চলিলে তোময়! 
মহাফেবকে পাইবে এবং যত মহর্ষি দেবর্ষি যোগর্ধি এই 
দেশকে প্রাচীন কালে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা- 
দ্রিগকেও জমাধির অবন্থায় জোতির্য় চিদাতারণে 
দেখিবে। হে হিমালয়, তুমি কথা কও, যেন তৃমি চারি 
হাজার বৎস্র পুর্বে আমাদের পূর্বপুক্ষকিগের সঁ্গ কথা 
কহিয়াছ, আমাদের সঙ্গে সেইরপে জীবস্ত ভাবে: কখা 
কও। তুমি আমার্দের মুনি ঝষিদের' বাসস্থান, তুমি এ 
দেশীয় ভক্তদিগের সাধনে স্থান, আমর তোমাকে আঙর 
করিব, তোমার প্রশংসা ন্দিরব এবং তোমার নিকট যোশধর্থ 
শিক্ষ। করিয়া! কৃতার্থ হইব। তোমার কণা সর্মস্ত ভারতবর্ষ 
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গ্রন্থ করিবে । ফেন মাতৃমি আমাদের সকলেরই । তুমি 
কেন পাঞ্জাব এবং উত্তর ভারতের নহ। তুমি জাতি- 
বিশেষের অথব! জন্প্রায় হিশেষের নহ, তুমি আমাদের 
সকলের সম্পত্তি এবং আধ্যজাতির গৌবব। তুমি সমস্ত 
ভারতবর্ষের শিরোভূষণ, ভূমি সমন্ত পৃথিবীতে প্রষিজ্ঞ । 
সমস্ত আধ্যবংশীয় হিন্দুবংশীয়দের মস্তকের উপর, 
সকলের ভাদয়ের উপর তোমার অধিকার। সকলে তোমার 
পঞ্তলে বসিয়া যোগধর্দ্দ শিক্ষা করুক এবৎ যোগানদ্দ 
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এক কি তেত্রিশ কোটি । 
রবিবার, ২১ এ আষাট, ১৮০২ শক । 


দ্দমন্দিরের বেদী হইতে হিন্দৃন্ানের প্রাচীন বিবাদ 
ফা মীমাংসা] করিতে হইবে । এই দেশে বনতুকাল হইতে 
একটি প্রকাণ্ড সংখাম চলিতেছে । সেই সংগ্রামের এক 
ক্কিকে পবিত্র বাচ্ষধন্ম, অপর দিকে পৌতলিকতা, এক দিকে 
একমেবাস্থিতীয়মূ, আর্য দ্রিকে বছ দের দেবী। এই ুই- 
খের যধো ফদি সন্ধি স্থাপিত না হয়, তবে অকল্যাণ ও 
অনিষ্টের সীষা পরিসীমা থাকিবে না। যত দিন এই 
সংগ্রাম চলিবে, তত দিন রাইপ্ফ্যুর কল্যাণ নাই, লামা" 
জিক কুশল হাই, পারিবারিক মঙ্গল নাই। ঈশ্বর এক 


১২ সেবকের নিবেদন । 

কি তেত্রিশ কোটি? হিন্দধর্মরপ বৃক্ষের মূলদেশে বঙ্গি 
নিরীক্ষণ করি তাহা হইলে দেখি এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর 
বসিয়া আছেন। কিন্তু বৃক্ষের শাখ! গণনা করিয়া দেখি 
সেখানে তেত্রিশ কোটি দেবতা । বাস্তবিক হিন্ুধ্ধের 
মূলেতে যদিও একেশ্বরবাদদ নিহিত, ইহার পৌত্তলিক 
শাখা প্রশাখ। অসংখ্য । এক দ্দিকে একমেবাঘিভীয়মূ, আর 
ওক দিকে ছুই নহে, পাচ নহে, কিন্তু তেত্রিশ কোটি 
দেবত1! কিরূপে এদেশে পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রচারিত 
হইল তাহ! সহজে জর্দয়লম হয় না। কিন্তু এ ছয়ের 
মধ্যে সামগ্রম্য কি অসম্ভব? এই' বিরুদ্ধ মতদ্বঘ্ষের 
মধ্যে কিকোন প্রকারে সন্ধি হয়না? অদ্য এই গুরুতর 
বিষয়ের মীমাংসাতে আমরা প্রবৃত্ত হই। আধ্যসমাজের 
জাফিতে এক নঈখর পুজ! প্রবর্তিত ছিল, কালক্রমে যখন 
পুরাণাদি রচিত হইল, তখন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি 
অথবা অসংখ্য দেবদেবীর অর্চনা আরত্ব হইল। আদিতে 
ব্র্দপূজা অস্তে যূর্তিপূজা। এক বীজ হইতে কোটি কোটি 
শাখা উৎপন্ন হুইল । এক কিরূপে তেত্রিশ কোটি হইল? 
তেত্রিশ কোটি কিরূপে একের মধ্যে ছিল? এ অন্ভুত তত্ব- 
রহস্য শুনিতে অত্যন্ত আনন্দ হয়। কিন্ত এ অপূর্ব কথ! 
কে বলিবেঃ নববিধান! যেখানে নববিধানের বিজর়- 
নিশান উড়িতেছে সেখ এই ছুই বিরুদ্ধ মতে স্ধি 
ও সম্মিশন দ্েখিতেছি। আর কেহ ও প্রশ্মের উত্তর দিল 
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না, দিতে পারিল না। কেবল নবার্বধানষ্ ইহার উত্তর 
দিতে পারেন ও ক্ষিবেন। ভারতবর্ষ লববিধানের নিকট 
এই সুসমাচার শ্রবণ করিবেন! ব্রক্ষাজ্ঞতানাভিমানী অনেকে 
তেত্রিশ কোটি শক গুনিবামাধ রাগে প্রজলিত হন এবং 
উহা সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া উহার মূলতত পর্্যস্ত বিনাশ 
ও পরিহার করিয়া! অদ্বিতীয় বহ্গপূজা স্থাপন করিতে চেষ্টা 
করেন । কিন্ত তাহাদিগের চেষ্টা সফল হইতে পারে না। 
হিনুদিশের এই যে তেত্রিশ কোটি দেব দেবী ই'হা অসার 
খোসার ন্যায় কেবল বাহ্িক আচ্ছাদন মাত্র, উহীর ভিতরে 
ব্র্বন্বূপের খণ্ড খণ্ড যে সকল ভাবরূপ শদা নিহিত 
রহিয়াছে, সেই সমস্ত সুকৌশলে বাহির করিয়া লটতে 
হইবে, তবে এই দেশ হইতে তেত্রিশ কোটি' উপধর্ষম 
নির্বাসিত হইবে । সে সমস্ত শগা বাহির করিয়া 
ওয়া হয় নাই বলিয়াই ব্রাক্মদমাজ এখনও পৌন্তলিকতা 
পরাজয় করিতে সক্ষম হন নাই। নপবিপান এই নূতন 
কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে ভারতড়ুমিতে চারি সহঅ 
বগুসর পূর্বে “একমেবাদ্িতীয়মূ" ব্রদ্মের নিশান উড়িয়াঙ্ছে, 
সেই নিগঢ় ভূমিতে ঘটনাহুত্রে ক্রমে ক্রমে কোটি 
কোটি দেবদেবীর মন্দির স্থাপিত হইল। এসকল ঘট- 
নার মধো কি, হে ্রাহ্ম, তুমি গুন আশ্চয/ সত্য উপলব্ধি 
করিতেছ না? যোগাবহীন চক্ষে ধঘসকল কেবল অসার 
পৌন্তলিকতা এবং কুসংস্কার মনে হয়, কিন্তু বখন যোগচক্ু 
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পরদ্ফ,টিত হয়, তখন যোগপ্রভাবে এ তেত্রিশ কোটির মধ্যে 
অস্থিতীয় ত্রদ্ষের তিম্ন ভির স্বন্ূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এ 
তেত্রিশ কোটির প্রত্যেকের ভিতর ওকটি একটি সত্য আছে, 
যাহা! প্রতিব্রাঙ্মের অবলম্বনীয্ব। দেবদেবীর মূর্তি পুজা 
আমাদের পক্ষে অসত্য ও পাপ এব সম্পূর্থক্কপে পরি- 
হু্যয। কিন্ত মূর্তি পরিহার করিতে গিয়া উহাতে যে ভাব 
মূর্তিমান্‌ ছিল তাহা যেন আমর! ছাড়ি না। হিন্ৃস্বানে 
ঘে অসংখ্য অগদা দেবতা প্রতিষ্থিত তৎ্সমুদ্রায় বন্ধাস্ব রূপের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশও বিভক্ত প্রতিভ1 মাত্র । দেব দেখীর 
ভিতর হইতে যদ্দি আমরা নিগৃড় ভাবার্থ গ্রহণ না করি, 
তাহ! হইলে আমাদেরই ভ্রান্তি, অনিষ্ট ও অকল্যাণ। এক 
ব্রক্ষেরই ভিতরে তেত্বিশ কোটি বিভিন্ন ভাব বিরাজ করি- 
তেছে। হেত্রাহ্ধ, ষধন তুযি আলোক দেখ তুমি আলো- 
ককে এক বু ম্নে কর? কিন্ত পদার্থবিজ্ঞান সেই আলো- 
কের এক একটি শুত্র কিরণের মধ্যে সাতটি চমত্কার বিভিন্্ 
বর্ণ দেখাইয়া দেয়। সাক্ধার ভিতরে লাল, নীল প্রভৃতি বর্থ 
থাকে কে জানে? শুভ্র ুর্যকিরথের মধ্যে ষে সাত 
প্রকার বিচিত্র বর্ণ আছে তাহা কি অজ্ঞান চক্ষু দেখিতে 
পায়, না মুঢ় মন কল্পন! করিতে পারে? যখন বিষ্তানবিৎ 
এক খণ্ড কাচের মধ্যে শুভ্র হুর্যাকিরণেকে প্রবিষ্ট করিয়া 
বিভাগ করিয়। ফেলে্৫তখন তিনি উহার ভিতর সত 
প্রকার বিভিন্ন বর্ণ দেখিয়া বিস্ময় ও ভক্তিরদে আর্ত হইব 
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ঈশ্বরের স্ব স্যত্তি ফরেন ;-_ হে ঈশ্বর তৃষি ধন, ফোমার 
ছুরবগাহ জ্ঞান কৌশল ধন্য। তুমিই কেবল উজ্জ্বল গুত্র 
হ্যোতর যধ্োে হিদ্িজ বণ লুক্কাইযু রাখিতে পার ।” হেয় 
একটি শুত্র বর্ধের মধ লাগ নীল. প্রভৃতি সাভটি বিচিষ্র- 
বর্ণ লুককারিত থাকে, সেইকপ এক ব্রদ্ষের মধ্যে তেত্রিশ 
কোটি ভাব লুকায়িত রহিয়াছে । হে হিন্দু, তোমার যহ?- 
গ্কেবং তোমার বিপু২, তোমার সরস্বতী, তোমার লক্মী, 
ভোমার গণেশ কার্তিক, ভোমার ছূর্গা কালী জগন্ধাত্রী, 
সমস্ত আমার ব্রদ্বের যধ্যে খুণরূপে শর্িরূপে অবস্থিতি 
করিতেছে । খঅযোধ্যা, বৃন্দাবন, পুরী, গয়া, কাশী, সর্ধবত্ত 
আমার ব্রঙ্গের মশির। তোমার দেবালয়ে আমার ব্রশ্ষ 
প্রতিতিত । তোমার তেত্রিশকোটি দেবতার তেত্রিশকো্টি 
গজ একত্র করিলে ওদ্ঘস্বরণ নিষ্পর হত অন্ধত্বরূপ ভক্ষি- 
কাচে পড়লে কোটি কোটি বিচিত্র বর্ণে বিভক্ত হয়? 
আবার & সমুদ্ধায় বর্ণ সংযুক্ত করিয়া যোগনয়নে দেখিলে 
এক অখণ্ড ত্রক্ষ ঘুষ্ট হঠবে। যক্ধি ব্রদ্মবিজ্ঞানবিৎ হও 
শবে, €হ ব্রাক্ষ, তুমি সুবিবে তোষার ভ্রদ্ধের ভিন্ন ভিন্ 
গয়প এই হিলৃষ্থানে নুর্তিরূপে পুগিত হইতেছে। এ 
নকল পৌতলিক মূর্তি ভোমাই পৃজনীক্ঃ নহে) কিন্ত ইঞ্থা- 
ফের মধো নিহিত গুপনিচয় তভোষার ভ্রদ্ষেরই হু 
অবশ্য আরাধ্য । অন্বগুণের অবর্জা পাপ। অতএব তুমি 
সারগ্রাহী গুণগ্রাহী হইয়া সমু্ধায় হিন্দ দেবতার বার্থ 
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ভাব, চরিত্রের বিভিন্ন গুণ গ্রহণ কর। ব্রক্ষকে আদর করিলে 
ব্দ্ষগুণের আদর করিতে হইবে । বত দেবদেবী, যত সাধু 
সার্ধী, যত অবতার সকলের মধ্য হইতে বসব গ্রহণ রুর। 
কোন দেব দ্বেবীর মূর্তি এ দেশে প্রকাশিত কুইত না, কোন 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত হুইত না, যদি তাহার মধ্যে ব্রচ্ধের কোম 
একটি গুণ না! থাকিত। অযোধ্যাতে রামের মুন্দর হইত 
নাঃ বুন্দাবনে কৃ্জের মূর্তি হইত না, উত্কলে জগন্নাথের 
মন্দির হইত না, গয়াতে বুক্ধদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত চইত 
লা,য়দি ও সকল ব্ধাপারের মধ্যে বিচিত্রগুণনিধি ভ্রচ্গের 
এক একটি বিশেষ গুণ না থাকিত। ভক্র হিন্দু যখন 
হছুধিলেন তাহার জ্্ঘয় ও তাহার দেশে বত্রিশ কোটি 
দেব দেবীর অন্দির প্রতিঠিত হইল তখনও তভীহার 
হুদুষের তৃপ্তি হইল না। তিনি বলিলেন, “এখনও 
আমার শমুদায় সাধ মিটে নাই। আমি ঈশরের আরও 
এক্ কেটি বপ দেখিতে চাই।* অমুদয় তেত্রিশ কোটি 
ভাবের সাধন না হইলে হিন্দুর বক্ষে কেন মতেই পুর্ণ 
শ্থান্জে হয় না। হিন্দুর মন অতিশয় প্রেছ্ধিক 9 ভক্ত এই; 
অন্য অল্পেতে তাহার ধর্ক্ষুধা যিটিল ন।। দৃ্ন নূতন 
ব্রহ্মরূপ ও ব্রশ্ধলীল! দর্শন করিব এই মানসে ক্রমাগ্জ 
সাধন সুজন করিল, সুতরাং তাহার আর অস্ত হই লা। 
ক্রমে তেত্রিশ কোটি সায়া পড্ডিজ / মলে করিও নাষে 
উহ একটি নির্দিষ্ট সংধ্য।। তেত্রিশ ৪কাটির ভর্ঘ অসংখ্য । 


এক কি তেত্রিশ কোটি । ১৭ 





এক নহে, তেত্রিশ কোটি নহে, অসংখ্য ও গণনাতীত। 
কি অসংখ্য? ঈশ্বর অসংখ্য? না। ঈশ্বর এক। ঈশ্বর 
কি কখন অনেক হুইতে পারেন? তবে তাহার লীলা 
কাধ্য বিচিত্র । অনম্ত আকাশন্বপ ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্ণাক্ষরে 
*এ্রকমেবান্ধিতীয়ম্* লেখা রহিয়াছে । মূল এক, শাখ! 
পত্র অনেক। এক ঈীশ্বরেতে অসংখ্য ভাব। এক নিরা- 
কার ঈশ্বর, কিন্তু তাহার কার্ধ্যরীতি ও ভাবের প্রকাশ 
অসংখ্য । হরি এক, হরিলীল! বিচিত্র। হিন্দৃস্থান অদি" 
তীয় ত্রন্ধকে ভুলিয়া গিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন একটি একটি 
রূপ স্বতন্ত্র মুর্তিতে স্থাপন করিয়া পুজা অর্চনা করিল। 
এই ভ্রমে মহ! অনিষ্টের উত্পন্তি হইল। যাই বিভিন্ন 
গুণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিল অমনি ব্রাহ্ম হিনদুস্থান পৌত্ত- 
লৈ হেন্স্থান হইল্‌। পৌন্লিক্ত্বার প্রতিবাদ করিবার 
জনা এবং আদি সনাতন ব্রঙ্ষাকূপকে সাকার গঠন হইতে 
প্রমুক্ত করিবার জন্য নববিধান স্বর্গ হইভে ভূতলে অব- 
তীর্ণ হইলেন। কিন্ত নববিধান কি “মার মার" শব্দ করিঘ়া 
যুদ্ধ আরম্ত করিলেন? না। তিনি বলিলেন ১--"দেব- 
ভাবে দেবভাবে বিবার হইতে পারে না। ঈশ্বর কি আপ- 
নার নঙ্গে আপনি বিবাদ করিতে পাবেন $ আপনার অঙ্গে 
আপনি সংগ্রাম কবিতে পাঞ্চেন 2” নবত্ধানাশ্রিত ব্রা 
ষ্বোগনয়নে দেখিলেন ্রহ্জাধারে স্ীই সগড খণ্ড সমুদয় 
জ্্যোতির' সামঞ্জঘ্য রহিয়াছে, এক ব্রন্মে তেত্রিশ কোট 


১৮ সেবকের নিবেদন । 
১৯ 


দ্বেবভাব একীভূত হইয়া রহিয়াছে । হে সাধক, তৃমি 
ত্যদ্দি তেত্রিশ কোটি দিন এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে 
পার, তাহ! হইলে তুমি তোমার প্রতিদ্দিনের জীবনে ঈশ্বররে 
এক এক মূতন রূপ দেখিতে পাইবে। “যদ্দিন জ্ঞানস্গরূপ 
ঈশ্বর সাধন করিবে সেই দিন তুমি অনেক নূতন সত্য শিক্ষা? 
করিতে পারিবে এবং বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ 
করিবে । আবার যে দিন তুমি ঈশ্বরের লক্ষ্মীভাবের 
আরাধন! ও পূজা করিবে, সে দিন দেখিবে জগজ্জননী 
সত্য সত্যই তোমার সংসারের লক্ষী হইয়া সকল বিনয়ে 
হুব্যবস্থ! করিয়া দিতেছেন, ধন ধান্য দিয়া পরিবারের 
সকলের অভাব মোচন করিতেছেন এবং আশ্চধ্য স্ুকৌ- 
এলে কল্যাণ সাধন করিতেছেন। যে দিন তুমি ঈশ্বরকে 
শক্তিরূপে পুজা করিবে, সেইদিন তোমার দুর্বল মনে 
বলের সার হইবে । যতই সেই আদাশক্তিকে ততস্তরে 
বাহিরে দেখিবে ততই তোমার অন্তরে বল শক্তি উদ্যম 
ও তেজ প্রন্ফ,টিত হইবে। আবার যে দ্বিন তুমি ঈশ্বরকে 
অনস্ত করণারপে দেখিবে সেদিন তুমি বুঝিতে পারিবে 
ঈশ্বব অনন্ত ও সর্বব্যাপী বিষু্বপে জগৎ পালন করিতে- 
ছেন এবং পতিত জগতকে উদ্ধার করিবার জন্য সময়ে 
সময়ে নৃতন নৃতন ধর্ম্রবিধান প্রেরণ করিতেছেন। যতই 

উহার অনস্ত করুণা উবে ততই তুমি ভক্তিরসে বিগ- 
তলি হইবে এবং প্রেমাদ্রহ্দয়ে নরনারীর সেবাতে নিযুক্ত 


এক কি তেত্রিশ কোটি। ১৯ 


হইবে। কোন দিন ব্রন্মের নির্বাণরূপ দর্শন করি! 
মনের সমস্ত চিন্তা জালা ও বাসনানল নিবাইবে এবং 
সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া জাম্য অবস্থা! প্রাপ্ত হইবে। 
কখন আনন্দন্বরূপের অচ্চনা করিয়া তোমার চিত্ত ছঃখ 
শোক বিস্মৃত হইয়া অপার হর্যসাগরে ডুবিবে, হুমি সুখী 
মাতার ভ্রোড়ে সখী পুত্র হইয়া বসিবে। এইরূপে দশ 
দিনে দশ প্রকার, সুহত্র দিনে সহত্র প্রকার ভাবে ব্রহ্ষা- 
রাধন1 করিবে, এবং প্রত্যহ নূতন নূতন ব্রহ্মরূপ দর্শন 
করিবে । কথন পিতা, কখন মাতা, কথন রাজ, কখন 
বিচারক, কখন চিত্তহারী, কখন মনোমোহন, কখন অহ্থর- 
সংহারক, কখন পাধগুদলন, এইরূপ বিভিন্ন মূর্তি ধারণ 
করিয়। তোমাদের হবি তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন 
এবং এই বিচিত্র সাদনের নবীনত্ব কখন শেষ হইবে ন।। 
এইরূপে তোমরা এক নিরাকার ব্রদ্দের মধ্যে অসতখ্য 
নিরাকার মূর্তি দেখিতে পাইবে। ধন্য তাহার! ধাহার! 
একেতে তেত্রিশ কোটি এবং তেত্রিশ কোটিতে এক অনু- 
ভব করেন ! এক ব্রদ্দতে তেত্রিশ কোটি, এবৎ তেত্রিশ 
কোটির মধ্যে এক ব্রচ্গকে না দেখিলে, ব্রাহ্মগণ তোমর! 
প্রন্কৃত ব্রাক্ষধন্ম আস্বাদন করিতে পারিবে না। যদি এক 
ব্রদ্মেতে তোমর! অসংখ্য মূর্তি না দেখিতে পাও তাহ! 
হইলে তোমরা জীবস্ত ঈশ্বরে দেখিতে পাও নাই। 
হুতরাৎ তোমাদের দৈনিক প্রার্থনা শুষ্ক নীরস এবং পুরাতন 


৭০ মেবকের নিবেদন। 





হইবে। যাহাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা! একই পুকার হয় আব 
নৃতনত্ব ও বিচিত্রতাবিহীন তাহার! এক প্রকার পৌত্তলিক । 
কেন না৷ তাহার। এক নিজাঁব পাথরের ন্যায় দেবতার উপা- 
সক । মৃত দেব] নড়ে না, একই ভাবে পড়িয়! থাকে, 
তাহাণত জীবন নাহ, সুতরাং ভাবেরও পরিবর্তন নাই'। 
ঘে মৃ্ঠ দেবতার পৃক্ষা করে, সেও মৃত বাক্কির ন্যায় নিজব 
হুইক্ব। যায়। মুর্তিপৃজা ছবিপুজা মানুষকে পুতুলের ন্যায় 
ছবির ন্যায় নিজীব করিবেই করিবে । যদি যথার্থ ঈশ্বরের 
উপাসক হ৪, তাহা হইলে তোমাদের উপামনা নিতানৃতন 
এবং চিরসরস হইবে। আমাদের ঈশ্বর শুক্ষ মুত পাথরের 
ন্যাদু নহেন। হে ব্রাহ্ম, তোমার ঈশ্বর নিত্যনৃওন। 
যেখানে জীবন সেখানেই পরিবর্তন ও নবীনতা। বিনি 
জীবস্ত ঈশ্বর তিনিই কেবল চির নবীন, তাহারই সাধন 
সদ্ধাসরস। তুমি আজ পুণ্যময় হরির পূজা কর, কাল 
যোগেশবরের পুজা কর, তাহার পর দিন ভক্তবৎসলের পুজা 
কর, এক এক দ্বিন ঈশ্বরের এক এক রূপের সাধন কর। 
এইরূপে ষদ্দি তুমি ঈশ্বরের নিত্যনৃতন রূপ সাধন কর, 
তাহা হইলে তোমার প্রতি দিনের প্রার্থনা পুস্তকে লিখিত 
হইলে দেখিতে পাইবে ৩৬৫ দিনে তুমি ৩৬৫ প্রকার 
প্রার্থনা করিয়াছ, এবং যদ্দিঃতুমি তেত্রিশ কোটি দ্দিন 
বাচিয়া থাকিতে পার ত্র্টহইলে তমি ঈশ্ববের তেত্রিশ 
কোটি রূপ দেখিয়া কোটি কোটি ভাবরসে প্লাবিত হইবে। 


এক কি তেত্রিশ কোটি) ২১ 


ব্রাহ্ম, তেত্রিশ কোটি দ্বিন অপেক্ষাও তোমার আমু অধিক) 
অসংখ্য ছিন তোমার জীবন, সুতরাং ইহকাল পরকালে 
তুমি*ঈশ্বরের অসংখ্যরূপ দেখিতে পাইবে, এবং অসংখ্য 
জাতীয় ভাবকুস্থম লইয়া তুমি অসংখ্যরূপধারী ঈশ্বরের 
পৃ করিতে পারিবে । উশ্বর এক) কিন্ত তিনি বিচিত্র- 
লীলারসমদ্ধ ও অসংখারূপধারী, হৃতরাং হে ব্রাহ্ম, তোমার 
ভার এক প্রকার হইতে পারে না। যখন তোমার ঈশ্বর 
জীবন্ত এবং অন্ত প্রাণ ও অসংখ্য ভাবের আধার, তখন 
তোমার পূজা! অর্ডনার ভাবও অসংখ্য এবং জীবস্ত হইবে। 
তোমার দেবতা এক $ কিন্তু তাহার দেবভাঁৰ তেত্রিশ 
কোটি, পুজা! করিবে কেবল এক জনের, ছুই জন কি 
ততোধিক কল্পনাও করিতে পারিবে না; কিন্ত সেই এক, 
ফেবতার ষত বিচিত্র ভাব অছে সয়ুফার় সাধন করিতে 
হইবে; নিত্য নূতন ভাবে নবীনের অর্চনা করিবে। ষে 
অনেক ফ্েবতা মানে সে তো পৌত্তলিক, যে তেত্রিশ কোটি 
দেবভাব না ম্ানিয়। এক থানি মৃত পুরাতন কনার আরা* 
ধন। করে সে ব্যক্তিও পৌত্তলিক । হে ব্রাহ্ম, তুমি অপ্টৌ- 
স্বলিক হুঙ। তোমার ব্রম্ম অনপ্তভাবগ্রঅবণ। তাহ! 
হইচতে অবিশ্রাম্ত নব নব দেবভাবের আ্রোত বাহির হই, 
ক্ষেছে, তুমি সেই ম্রোতে প্রাপ্ডুক শীতল ও হুখীকর। 
তোমার-দ্েবতা অপেষ রদ্মখনি,রর্ভাহার ভিতর হইতে 
বিচিত্র বর্ণের বহুমূল্য ভাবরত্ব প্রতিদ্দিন সয় কর, 
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প্রত্যহ নৃতন হরে নৃতনভাবেনৃহনের গুণ গ'ন কর এবং 
তাহার বিচিত্রলীলারঙ্গে মত্ত হু যা! নৃত্য কর। তোমার 
ঈশ্বরের অসংখ্যতাব; কিন্তু আজ পর্যান্ত তুমি তীচছার 
দএটি ভাব তাপরপে' সাধন করিলে না। আলস্য, 
(নজ্ীবতা, শুক্কতা পরিত্যাগ করিয়। নিত্য নৃস্তন জনুরাগের 
সাহত বর্গের এক একটি বিভির্র রূপলদীতে দ্বান কর 
এবং জীবনেরের বিভিন্ন স্বর্গলোকের বিচিত্র স্বগয় শোভ। 
ঘর্শন কারয়। অপার আনন্দ সম্তোগ কর। 





বাগ্দেবী। 


রবিবার ২৮ আধাঢ়, ১৮২ শক। 

আমর অন্তরে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাদ আছে যে, আমার শত্রু" 
দ্বিগকে আমি পরিণামে দেবপ্রসাদ্দে পরাজয় করিব। যাহার! 
সত্যবিরোধী, যাহার ঈশ্বরবিধানবিরোধী তাহারা কখনই 
অঘু লাভ কর্রতে পারিবে না আমার এই দৃঢ় বিশ্বাম। 
আমার আক্রমণকানী শ্রেণীর মধ্যে প্রধান শক্রুদংল তাহার! 
যাছারা একপ্রকার পৌত্ত লকতা পরিত্যান্ব করিব! হৃ্টবুদ্ধি 
স্থকারে ব্রন্মমাজের মধ্যে আর এগ প্রকার পৌত্তলিকতা 
আনয়ন করিতেছে। সামানুসূর্ধি উপাদক্িগের অপেক্ষা 
তাহাক্ছিগের আ"স্থ জার. শোচণীঘ্র াহারা ফুখে আপনা 
দিগকে ব্রাহ্ম লিয়। পণ্চিয় "দর; কিন্তু চলে না,বলে না, 
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নস্ডে না, জীবনের লক্ষণ দেখায় না এমন এক কজিত “দব 
ছায়! পূজা করে। হেজ্ঞানাভিমানী বান্ব, তুমি কিসে 
অসার ঘ্বণিত পদার্থকে ব্রহ্ম বলিতেছ যে পদার্থ সহত্ 
প্রার্থনার একটি উত্তরও দ্বিতে প্যরে না, যে পদার্থ কথা 
বলিতে নিতাস্ত অক্ষম? এমন অসৎ অসার কত্ত বন্থাকে 
প্দ্ধ নাম দিওনা । যে বস্তর কথ' কহিবার শাক নাই, 
যাহা ভক্তের প্রার্থনার উত্তর দিতে পারে নাতাহ। কখনগ 
বদ্ধ হতে পারে ন। ব্রক্ষ ধিনি তিনি বাক্যস্বরূপ, তাহার 
নাম বেছ। যেবাক্য নহে, যে কথা কেনা, সে তে 
কল্পিত অন্থুর। সেই অসুর পৃথিণীর সর্বনাশ করিবার জন্য 
মহ্থযাকল্পনা হইতে প্রহ্ৃত হুইয়াভে। যে ঈশ্বর উপ- 
দেশ দেয় না, ষে ঈশ্বর পাপের প্রতিব্দ করে না, যে 
ঈখর পাপের দণ্ড দেয় না, সে ঈশ্বর অসৎ এবং ভয়ানক 
অকল্যাপের হেতু । যর্দ তুমি এক প্রস্তরধগুকে দেবত। 
বলিয়া স্বীকার কর, এবং এ পাথরের সমন্ষে মিথা। বল, 
প্রবঞ্চনা কর, নরহত্যা কর. ত্র পাথর তোমাকে তহসন! 
করিবে না। পাথর কি কথা কহিতে পরে? না কখন কথ! 
কছিয়াছে? হ্বুতরাৎ পাথরকে তুমি ভয় করিবে কেন? 
উহার সমক্ষে তুমি শ্বেচ্ছাচারী হুইয়া যাহা ইচ্ছা ভ্বাহাই 
করিতে পার । ছৃত্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ হইবে 
বলিয়া বুঝি তুমি এমন এক ঝ$ক্যহ্থীন পাথরের ন্যায় ব্রক্ধ 
কল্পনা করিয়া যে ভোমাকে কুর্ শাসন করিতে পারিবে 
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না। তুমি তোমার শাণিত কুবুদ্ধির অস্ত্রে বাকাত্বপ্নপ ব্রদ্ধের 
রসনাটী কাটিয়াছ, তুমি বলিতেছ তোমার ব্রহ্ধ কথা কছেন 
না। কি আশ্চধ্য! কি ভয়ানক চতুরতা! তুমি আপনি 
আপনার দেবতার রসনা কাটিলে, এখন বলিনেছ, হীশ্বর 
কথা কহেন না! তোমার ভাম়ানক মত কেবল স্বেচ্হাগরী 
শাসনবিমূধ ব্যক্তিদিগের নিকট আদরধীয় হইতে পারে 
কিন্ত উহা কখনই ঈশ্বরের রাজো জয়লাভ করিতে পারে 
লা। যাহারা মনে করে ঈশ্বর কথা কহেন না, তাহারা 
ষার্থ ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, তাহারা অহঙ্কারী অবিশ্বাসী 
দলভুক্ত । ঈশ্বরের রাজ্যে অবিশ্বাস নিশ্চয়ই চূর্ণ হইবে। 
সত্যের অয়,বিশ্বামের জয় হইবেই হইবে । তোমর] কি মনে 
কর থে বাগদেবত! তোমাদের মনোনীত হইলেন ন। বলিয়া 
তোমরা তাহার রসনা ছেদন করিয়া অন্গহীন দেবতার পূজা 
জগতে স্থাপন করিবে? এরূপ আশাকে মনে তিলার্ধ স্বান 
দিও না। সত্য দেবতা তোমাদের দর্প চূর্ণ করিয়া আপ- 
নার নিশান নিতাত করিবেন। যদ্দি অধিশ্বাম ও নাস্তিং 
কতা পরিষ্তার করিয়া সতাধশ্ম সাধন করিতে চাও তৰে 
ঈশ্বরকে বাক্যস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ কর। যথার্থ ঈশ্বর বাগ্‌* 
দেবতা । হিনুস্থানে ঈশ্বরের যে ভাব জরগ্বতীনামে 
প্রসিদ্ধ, ব্রা্মগণ, তোমরা মে ভাব অবহ্েল। করিতে পার 
না। তোমরা কে? ্লিগজ্জননী জ্ঞানদেবী জরন্বতীর 
সম্তান। তেমরা তাহারই উপাসক। তিনি চিন্ম্ী চৈতন্ত- 
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রূপিণী বাগ্দেবী। তিনি বাক্যস্বরূপ। কেমন বাক্য? নিত্য 
বাক্য, অশেষ অবিনশ্বর বাক্য, সত্য বাক্য,অভ্রান্ত বেদবান্য। 
বাক্যই তিনি। বাক্যকি? সেতুন্বরূপ। এক দিকে ঈশ্বর, 
অন্য দিকে পৃথিবী, মধ্যে ঈশ্বরবাণী সেতুস্থবপ হইয়া 
রহিক্াছে। সেতু "বন্ধ হউক, ঈশ্বর আর মণুষোর যোগ 
থাকিবে না। নীশ্বরের বাক্য বন্ধ হইলে পথিলীর লোক- 
দিগের সঙ্গে এক প্রকার সম্পর্ক ঘৃচিল। ঈশ্বরের বাক্যে- 
তেই' ব্রহ্ধাণ্ডের সৃষ্টি এবং সেই বাক্েতেই ব্রঙ্গাণ্ডের 
স্থিতি। যদি ব্রঙ্ধবাণী না থাকে তবে পাপী সহজ বার 
প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিলেও স্বর্গ হইতে কোন উত্তর পাইবে 
না। কলিকাতা এবং হাবড়ার মধ্যে যদি সেতু না থাকে 
থাকার লোকদিগের সঙ্গে আমাদের কোন সংশ্রব রহিল 
না এবং আমাদের পক্ষে তাহাদের থাকা নাথাক। মমান । 
সেইরূপ যদি ঈশ্বর গুরু হইয়া সছৃপদেশ না দেন, কথা 
না কহেন, ছুঃখীর প্রার্থনার উত্তর না দেন, অনস্তকাল 
মৌনীর ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থ]কেন, তাহা হইলে 
ছঃধী পুথিবীর পক্ষে জীখবব থাকা না থাকা সমান। যদ্ষি 
্রচ্ষবাক্যরূপ সেহুর যোগ নাথাকে তবে ঈগরের মদ্‌ গুক 
ও পরিত্রাতা হওয়ু অসস্তভব। কেননা তিনি উপদেশের 
কণা না বলিলে কিরূপে শিঞ্ছ/ দিবেন, কিরূপে শামন 
ংশোধন করিবেন ? বাক্য ঈশ্বরৈঝূী বাহন, বাক্য আরো- 
হণ করিয়! ঈশ্বর এই ছুঃখী জগতে অবতীর্ণ হয়েন। বাক্যই, 
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ব্দ্ষপক্ষীর পক্ষ । ইহার সাহায্যে ঘর্গ হইতে ব্রঙ্গপক্ষী 
নামিয়া আসেন। বাক্যপক্ষ কাটিয। দেও ঈশ্বরের অব- 
তরণ অসপ্তভব। এতকাল হিন্দৃত্ছানে সরম্বতীর যে আদর 
হইয়াছে ইহার কিকোন অর্থ নাই? জরস্থতী মূর্তির অর্থ 
কি? সরত্বভী বিদ্যার প্রতিমূর্তি । তিনি স্বয়ং বিদ্যা 
স্বরূপা। ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানের আকর। বিমল জ্ঞান" 
জ্যোতি অতিশয় শুভ্র উহার অভাবই অজ্ঞান অন্ধকার । 
জ্ঞান আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল, অজ্ঞান অন্ধকারের ন্যাক্ব 
কাল। ধাহারা আদিতে ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ অনুভৰ 
করিয়াছিলেন, তাহার! জ্ঞানজ্যোতি বলিয়! তাহাকে সম্বে- 
ধন ও ধ্যান ধারণ করিতেন। এই জন্যই কালগ্রুমে 
পৌত্লিকের! সরস্বতীর মূর্তি নিশ্মল শুভ্র বর্ণে চিত্রিত 
কাঁরল। জ্ঞান শুভ্র জ্যোতস্বরূপ। শ্রী জ্জীনকে ঘন কর, 
আরও ঘন কর, ক্রমে খুব ঘলীভূত কর। অবশেষে একটী 
আদ! মূর্তি কগ্ননাতে নিপ্পন্ন হইল। হিন্দুস্থান উহ্ণাকে 
জরদ্থতী নাম দিল, এবং প্র ঘন শুভ্র প্রতিমাকে প্রণান্ 
করিল। আমরা ত্রাঙ্ম হইয়া যোগবলে জড় গ্রতিমাকে 
উড়াইর। দিলাম । কিন্তু উহার মধ্যে নিরাকার বিদ্যাকে 
দেখিয়া বলিলাম 7--"হে নিরাকার! বাগ্দেবী জরশ্বতী, . 
তোমাকে প্রণাম করি ।” ত্রাক্ষের সরস্বতী বাহিরের জু 
প্রতিমা নহে, কিন্তু স্ট "ভপূর্ব্ব শুভ্র জ্ঞানজেযোতি খাছ? 
অনস্ত আকাশে বিস্তৃত রহিয়াছে । ঘনস্ত আকাশব্যাপিনী 
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অরস্বতী। পূর্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে 
যোগচক্ষে যে দিকে তাকাও সেই দিকে এই ভ্রিভুবন- 
ব্যাপিনী ক্রিভুবনেশ্বরীকে দেখিতে পাইবে। এই অনন্ত 
সরস্বতী বাগ্দেবী ব্রাদ্মদিগের পুজনীক্প স্তবনীয় দেবতা । 
ইহার অর্চনা না করিলে জীবের মৃঢ়তা এবং অবিদ্যার 
অন্ধকার বিদুরিত হয় না। ইহার শরণাপন্ন হইয়া জীব 
অজ্ঞানতিমির হইতে মুক্তি লাভ করে। ইনিই জ্ঞানদান, 
করেন, ইনিই সচুপদেশ দিয়া ভ্রম ও অসত্য বিনাশ 
করেন। ইনি যেমন বিদ্যাদায়িনী জ্ঞানদেবী তেমনি আুম- 
ঘুর বীণাধারিণী সঙ্গীতের দেবী। সদৃগুরু হইয়! ইনি সত্য 
শিক্ষ। দেন, ইহ্ঠার স্বরও অতি ছামিই। ইহার প্রত্যেক 
কথ সার সত্যগর্ভ এবং মন্ত্র ও কোমল, মুললিত সঙ্গীত 
অপেক্ষাও তুমধুর, ইনার ক্ত কোমল কর্। যেমন হহার 
নিশ্বল বিমল জ্ঞানের প্রভা দেখিলে মন আলোকিত হস 
পঞঙ্ধনি ইঙ্তার কোমল কঠের হুম্বর শুনিলে প্রাণ বিমোহিত 
ছুয়। ইনিজ্ঞানের ঈশ্বর, সুরেরও ঈশ্বর। ইনি সর্বদা 
ছতানের কথ! বলেন এবং ইহার প্রত্যেক কথ! অমৃতের 
ন্যাতব। ইনিকাগ্দেবী হুরেশ্বরী। ইনি অনভ্ত বঙ্গের 
একটি স্বরূপ । ইনি জগজ্জননীর প্রকৃতির এক অংশ। 
কেহ কেছভ্রমাচ্ছন্ন হইয়া স্রস্বতীকে সাকার মূর্তিরূপে 
গ্রহণ করিগ্জাছে বলিয়া আমরা কি গল সংদ্ঘতী ব্রদ্ষপ্রক- 
ভিকে অ্বীকার করিব? শাখার দোষ বলিয়া মূল পরিত্যাগ 
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করিব কেন? নদী ব্ষাক্ত হইয়াছে বলিয়া ধে হিমালয় 
হইতে নদী বিনিংস্কত হইতেছে আমরা লেই হিমালয়কে 
অগ্রাহ্য করিতে পারি না। যখন এ দেশে মূর্তি সরস্বতী হৃষ্ট 
হয় নাই, তখনও অনন্ত বঙ্গের মধ্যে নিরাকার? সরস্বতী 
বাস করিতেছিলেন। বাধাদিী সরম্দতী সৃষ্টির পূর্বে 
ভিলেন। ব্রদ্মের জদতব,সিন্ী বাগ্দেবী সরম্বতীর মুখ 
হইতে জর্বপ্রণমে স্ট্টির আজ্ঞ! বাহির হইল, জ্তত্ক্ষণাৎ 
উহা! হইতে বিশ্ব সষ্ট হইল। তখন অবধি আজ পঘ্যজ্ত 
তিনি অনস্তকাল অশশ্রান্ত বাক্য বলিয়া আমিতেছেন। 
তাহার বাক্যের বিরাম নাঈ। কি দ্বিবসে, কি রজনীতে, 
তিনি অনবরত বাক্য ব্লিতেছেন। সরস্বতীর জিহ্বার 
বিশ্রাম নাই, এবং তাহার বীণাও অবিশ্রাস্ত বাজিতেছে। 
ব্যনাপানিব ধকগণ,। যখনই তম কাণ পাত্তিবে তখনই 
তোমরা সরস্বতীর বাক্য এবং সঙ্গীত শুনিতে পাইবে। 
যদি জ্ঞান চাও, যর্দ নৃতন নূতন সত্য শিথিতে চাও, সর- 
স্বতীর বাক্য শ্রবণ কর। যদি প্রাণের মধ্যে গভীর আরাম 
চাও তবে তাহার শাস্তিপ্রদ সহুললিত জঙ্গীত শ্রবণ কর। 
সরস্বতীর জিহ্ব। হইতে যে সকল বাক্য নিঃস্যত হইতেছে 
তাহা জ্ঞান এবং শান্তি উভয়ই দ্রান করে। হে ব্রাহ্ম, তুমি 
কদাপি মনে করিও না যে, (তামার ব্রদ্ষের জিহব। নাই । 
তাহার এক অনস্ত ম্থাঝাশব্যাপী জিহ্বা আছে। সেই 
জিহ্র! দ্বারা ঈশ্বর অনম্ত আকাশে অনস্ত কাল অসৎখ্য 
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ভাষায় অসংখ্য ফথা বলিতেছেন, এবং জীবের হিতের 
নিমিত্ত যোগ ভক্তি প্রভৃতি বিচিত্রতত্ব প্রকাশ করিতেছেন। 
ব্রান্গ, যখন তুযি স্বীকার কর ষে তোমার ঈশ্বরের শুনিবার 
শক্তি অর্থাৎ কাণ আছে, তুমি কিক্রপে বলিবে যে তাহার 
কথ। বলিবার শক্তি অর্থাৎ মুখ নাই? যিনি তোমার শত 
শত প্রার্থন! শুনিতে পারেন, তাহার কি প্রার্থনার উত্তর 
দিবার ক্ষমতা নাই? কি ভয়ানক অসঙ্গত কথা৷ ধীহার 
কাণ আছে নিশ্চয়ই তাহার জিহ্বাও আছে। কেহ কেহ 
বলেন ইহাতে সাকার দোষ পড়ে। কখনই না। যদ্দি 
ব্রশ্ষ কাণ বিনা শ্রবণ করেন, তিনি কি জিহ্ব। বিনা, মুখ বিনা 
কথ। কহিতে পারেন ন1? দি তুমি বিশ্বাস কর যে তোমার 
ঈশ্বর শ্রবণহীন হুইঘাও তোমার দীর্ঘ প্রার্থনা! সকল 
শ্রবণ করেন, তবে ইহা কেন বিশ্ব কর না ত্য জিহ্বা, 
বিহীন হইয়াও তিনি তোমার প্রার্থনার উত্তর দিতে 
পারেন ? শুনিতে পারেন" বলিয়। তিনি সাকার হইলেন না, 
ভবে বলিতে পারেন বলিয়া কেন সাকার হইবেন? যদ্দি 
ঈশ্বরের উত্তর দ্বিবাঁর ক্ষমতা নাথাকে তবে তাহার প্রার্থ- 
নার্দি শুনিবার প্রয়োজন কি? শুনিবার যন্ত্র শ্রবণেজায় 
নাই,অথচ ঈশ্বর আমাদের সকল কথা শুনিতেছেন, সেইরূপ 
ঠাহার বাক্য ধলিবার যন্ত্র নাই,অথচ অনবরত বাক্য বলিতে- 
ছেন। তাহার বক্তা সষ্টির সস্ক্ৌসছে আরম্ভ হইয়াছে, 
কবে শেষ হইবে কেহ জানে না। ব্রহ্ষবাণীর শেষ নাই। 
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মানুষ অর্ধ ঘণ্ট। ফি পাচ ঘণ্ট। বক্ততাকরে এবং তাহার 
পর অবসন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু ঈশ্বর অনস্তকাল অবিশ্রাঙ্ত 
বর্তৃতা করিতেছেন, এবং কত €কোটি ভাষায় কোটিভাবে 
বক্তৃতা করেন তাহার সংখ্যা নাই। হিনি প্রত্যেক জাতর 
সঙ্গে সেই জাতীয় ভাষায় কথা কহিতেছেন। তিনি জ্ঞানী, 
মুর্খ ধনী, দীন, পাপী সাধু কলের সঙ্গে প্রতিজনের উপ- 
যোগী বিভিন্ন ভাষায় কথা কহিতেছেন। তিনি নকল ভাষ! 
জানেন। তাহার অজানিত কোন বিদ্যা কিংবা কোন ভাষ। 
লাই। আমাদের বক্ষের মুখ হইতে অসংখ্য বেছ বেদাস্ত। 
অসংখ্য পুরাণ কোরাণ নিয়ত বাহির হইতেছে । আমাদের 
ঈশ্বরের ধর্মরশান্ত্র কত কেজানে? খীষ্ট সম্প্রদায়ের এক 
বাইবেল, মুস্লমানদ্িগের এক কোরাণ; কিন্ত আমাদিগের 
ছু্এংত কু আহ বং ৬ কব বং আদব, 
ঈশ্বর অবিরত কথ। কহিতেছেন, তাহার কথার বিরাম 
নাই। শুতরাৎ আমাদের বেদ (বদাস্তেরও অস্ত নাই। 
প্রতি বর্ষে প্রতি মাসে প্রতি পক্ষে প্রতি দ্দিনে প্রতি ঘণ্টায় 
প্রতি মিনিটে সেই সদগ,ক উপদেশ, আদেশ ও প্রত্যাদেশ 
বিধান করিতেছেন এবং প্রত্যেক জীবের জন্য বিভিন্ন ধর্্মব- 
শাস্তু গ্রচার করিতেছেন । তিনি অহর্নিশি তোমাকে তোমার 
মত, আমাকে আমার উপযোগী, অপর এক জনকে তাহার 
প্রয়োজনীয় কথা বলিজ্ত্বেছন । মনে করিয়া দেখ,কত কোটি 
কথা ও কত প্রকার কথা তাহার বলিতে হয়। ঠিক মানুষ 
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যেমন বজ্ততা করে, তেমনি আমাদ্িগের জননী বাগ্দেবী 
সরস্বতী অনস্ত আকাশরূপ বেদীর উপরে বসিয়া সুমিষ্ট 
ভাষায় কত উপদেশদিতেছেন! তাহার ন্যায় এমন হবক্তা? 
এমন উৎকৃষ্ট আচার্য, এমন সদগক্ক আর কেহই নাই। 
হার বেদীর চারি,দ্বিকে বসিয়া কোটি কোটি শিষা তাহার 
বক্ত তা শুনিতেছে। ইহা কল্পনা নহে, ইহা কবিত্বেব কথ! 
নহে? কিন্ত সত্য সত্যই অগণ্য যোগী খঝষি, অগণ্য সাধু 
ভক্ত, অগণ্য বৈরাগী সন্যাসী, সেই অনস্ত আচারের সুমধুর 
উপদেশ শুনিতেছেন। অনস্ত আকাশসিংহাসনে বলিয়া 
এক প্রকাণ্ড প্রবক্তা, এক বৃহৎ গুরু, বক্ত.তা করিয়া বলিতে 
ছেন;-- চোর, চুরী করিস্‌ না) স্বেচ্ছাচারী স্বেচ্ছাচা 
করিস্‌ না, সংসারী সংসারে ডুবিস্‌ না, অবিশ্বাসী অবিশ্বাঃ 
করিস্‌ না। ব্রাহ্ম, যোগ সাধন কর; প্রেমিক, একেবারে 
ভক্ষিরসে প্রাণকে নিমগ্র কর। এইরপে ব্রহ্ম নানা ভাষাতে 
নানা প্রকার বিধিনিষেধপূর্ণ উপদেশ দিিতেছেন। বর্ষের 
উপদ্দেশ কখন থামে না, তাহার বক্ততা অবিরাম হুই- 
তেছে; কেবল বিবেককর্ণ পাতিলেই শুনা যায়। কি 
মধ্যহৃকালে কি নিশীথে যখন ইচ্ছা! কর তখনই তাহার 
বক্তা শুনিতে পাইবে । তুমি অবসন্ন হইতে পার; আর 
শুনিতে পার ন। বলিয়। কাণ বন্ধু করিতে পার; কিন্তু ব্রচ্ষের 
বাক্যসমীরণ ক্রমাগত চলিতেছে শ্রোতাদিগের কান্তি 
হগ্ন) কিন্ত বক্তার শ্রাস্তি হয়না। শ্রোতা থাকুক আর না 
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থাকুক, বাক্যন্বনূপ ব্রহ্ম, বা্দেবী সরস্বতী অবিশ্রান্ত বত ত। 
করিতেছেন। কেন না বক্তুতা করাই তাহার স্বভাব । 
বাক্যস্বরপ কিব্নপে বাকাবিহীন হইয়া! থাকিবেন? এমন 
নিত্য বাগীশ্বরী মধুরভাষিণী সরস্বতী আর কি কোথা 
ছেখিয়াছ? ব্রহ্মমুখ হইতে জীবন্ত জ্ঞানআোত বিনিংহ্ত 
হইয়া জীবের অজ্ঞান জঞ্জাল দূর করিতেছে। অরশ্বতীর 
নিশ্মুল মুখ হইতে সতাঙজ্যোতি বিকীর্ণ হইয়। সাপকদিগের 
মনের অন্ধকার বিনাশ করিতেছে । কি তেজন্বী বক্ত।! 
অনেক মানুষের বক্ত তা শুনিলাম, কিন্তু ব্রহ্মের বক্ত তর 
ম্যায় এমন জীবন্ত জশস্ত বক্তৃতা আর কোথাও শুনি নাই। 
জ্বানস্বরূপা সরস্বতী ক্রেমাপত বিচিত্র জ্ঞানতও প্রসয 
করিতেছেন। মনুষ্যমনে যত সত্য যত ভাবের পিমল 
কিরণ প্রকাশিত হয়, তত্সমুদায়ে সরস্বতীর জোতি। 
ব্রন্ম ছাড়া সক্লহী অজ্ঞান এবং অবিদ্যা, সরন্বতী ছাড়া 
সকলই ছুষ্টবুদ্ধি এবং দুর্্মতি। স্বয়ং ব্রহ্ম অনস্ত সরস্বতী 
হইয়। মনুষ্যের মনে দিব্য জ্টানালোক জালিয়া দেন এবং 
মধুর সঙ্গীতচ্ছলে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন। জীবকে মোহ- 
জাল এবং অবিদ্যার অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 
স্বয়, ঈশ্বর জ্ঞানরূপে, বিদ্যারূপে, বাদ্দেবী সরস্বতীরূপে 
তাহার অন্তরে অবতীর্ণ হইয়া ভাহাকে সকল বিষয়ে 
সৎপরামর্শ দান করেব ।*তিনি স্বয়ং সত্যবূপে হুবুদ্ধি 
ও হবমতিকূপে মানবহ্ৃদয়ে অব্তীর্ণ হন। সত্য কেবল 
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দেবদদত্ত নহে, সত্যই দেবস্বরূপ এবং আরাধ্য বস্ধা। 
তোমাদের মনের সুনীতি তুমতি কে তাঁহা জান? তাহারাই 
স্বয়ং সরস্বতী এবং তোমাদের বরণীয়। যত কিছু শুভ জ্ঞান 
ও শুভ ভাব তোমাদের অন্তরে আমিতেছে, সে সমুদায 
বাঞ্গেবীর মুখের কথা । জলজ্োতের ন্যায় দিনরাত্রি উহ! 
মন্থষ্যমনে কলকলরবে ধাবিত হইতেছে, উহার শেষ মাই। 
বর্ম কথকের কথা আর শেষ হয়না। দশ বত্সর, পঞ্চাশ 
বণ্সর। যত বৎসর ইচ্ছা! কর তাহার কথকতা অন্তরে 
শুনিতে পার। তাহার মুখে নিত্য ভাগবত নিত্য মহাভারত 
শুন, তিনি আহ্লাদের সহিত শুনাইবেন। তিনি নূতন 
নৃতন থক, যজু, সাম. অথর্ন্য, নূতন বেদ বেদাস্ত এবং নুতন 
পুরাণ তগ্ত্রাদি শুনাইবেন। ইংরাজী সংস্কৃত যে কোন ভাষাষ় 
উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা কর্‌, সেই ভাষাষ তিনি উপদেশ 
দিবেন । পন্বতশিখরে নদীতটে গৃহে কাননে যেখানে ইচ্ছা 
সেই খানে শিক্ষা দিবেন। প্রেমতত্ব জ্ঞানতত্ব যোগতত্্ব 
নীতিতত্ব যাহা চাও তাহাই তিনি শিক্ষা দিবেন। তাহার 
মুখে যে উপদেশ শুনিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রাস্তির আশঙ্কা 
করিবে না। সর্বশ্রেষ্ঠ, সন্বোত্তম জ্ঞান, অভ্রাস্ত পরা বিদ্যা 
তাহারই নিকটে পাইবে । জেজ্ঞান কঠোর নহে, অতিশয় 
সুমি । বাগীশ্বরী একটীও কর্কশ কথ! বলেন না, বলিতে 
পারেন না। কোমল নারীকণ্ধ হুটতে কর্কশ বড় কথা 
কিরূপে বাহির হইবে? চিত্তহারী চৈতন্যস্বরূপ হরির 
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কথা পাঁচ মিনিট শ্রবণ করিলে প্রাণ মন বিশ্বোহিত হয় । 
যখন হরির কথা শুনি, তখন মনে হয় ঠিক যেন হরি সঞ্ত- 
স্ুরসংযোগ করিয়া বীণা বাজাইভেছেন। হরির গল! এমনি 
মিষ্ট। ধিনি ভাল তাহার সকলি মিষ্ট, কথ। গুলি পর্য্যস্ত 
যেন মধুমাখা। যখন বিবেক এবং ভক্তিকর্ণে ব্রহ্মবাধী শুনি 
তখন বলি,_-“হে ঈশ্বর, তুমি কিগ্ান করিতেছ না বক্তৃত! 
করিতেছ ?* বাস্তবিক স্রেশ্বরীর সকল কথ! সঙ্গীতের 
ন্যায় সুস্বর ও আুযধুর। তাহার সমুদয় বেদে সামবেছ, 
অুললিত ছন্দে বিরচিত এবং সুমি সুর তান, সুকোধল 
রাগ রাগিণীতে সংযুক্ত । হে শ্রাহ্ষগণ, তোমর। এই বাগ্দে, 
বীর পুজা অচ্চন! কর এবং ইহার কথামত পান করিস 
প্রাণকে শীতল কর। ব্রদ্ষের তেত্রিশ কোটি বপের মধ্যে 
এই এক সরস্বতীর রূপ অর্থাৎ বিদ্যাক্ূপ তোমরা আদর খু 
বত্বের সহিত সাধন কর। ভোমরা তোমাদিগের প্রাণমলিয়ে 
জ্ঞানাসনে বসাইয়া এই অনস্ত জ্ঞানন্বরূপ ব্রহ্মা, এই অনস্ধ 
চিঙ্গয়ী সরস্থতীর পূজা কর। নিয়ত তাহার কথ! শ্রবণ করিয়া! 
জ্ঞান ও সুবুদ্ধি সঞ্চয় কর। 


লক্গনী শ্রী । 
রবিবার ৪ঠ! শ্রাবণ, ১৮*২ শক। 
তোমরা কি কখনওকার্চের টাকা ব্যবহার করিয়াছ? 
(তোমরা ওই পৃথিবীতে এত দিন আছ কখন কিকফাচের 
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জনন খাইয়াছ ? যদি কাচের টাক দ্বেখিতে, ষদ্দি কাচের অস্্প 
খাইতে তাহ! হইলে এই পৃথিবীতে ধল পান্যের মধ্যে ঈশ্ব- 
রক্ষেফেধিতে পাইতে । এক প্রকার টাকা আছে যাহা 
স্বচ্ছ'নহে, তাহাতে দেশের রাজ! কিংবা রাণীর মুখ অস্কিত 
থাকে । আর একপ্রকার টাক আছে যাহাতে বিশ্বমাত। 
ভূবনেশ্বরী যিনি, তাহার মুখ লেখা আছে। পূর্থ্দোক্ত 
টাকা হস্তে স্পর্শ করিলে হস্ত বিষাক্ত হয়, মনে হয় ঘেন 
কি চুক্র্ব করিলাম। আর শেষোক্ত টাকা হাতে করিলে 
শরীর শুদ্ধ হয়। ঈর্বরপ্রদ্বত্ত ধন পবিত্র ধন, সেই ধন 
স্পর্শমাত্র শরীর মনে পুণ্যের সঞ্চার হয়। এক প্রকার অন্ধ 
আছে যাহা রাজ। প্রজাধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ সকলেই 
খায়, সেই অন্ন খাইলে শরীর সবল হয়ঃ কিন্ত শরীরের 
বলের সঙে সঙ্গে বিলাস ও হৃখম্পৃহা বৃদ্ধি হয়। জংসারী 
ব্যক্তিরা কেবল উদ্বরপুরণের জন্য ও ভোগস্পৃহ। চরিতার্থ 
করিবার জন্য সেই অন্ন আহার করে। আর এক প্রকার 
জন্ন আছে, যাহ! হাতে করিবামাত্র শরীর পবিত্র হয় এবং 
যাহার মধ্যে দ্বয়ং লক্ষ্মীর আবির্ভাব অনুভূত হয়। সেই 
অন্নে লক্্ীনাম অস্ষিত থাকে এবৎ তাহার মধ্যে লক্ষীপ্ী 
দেখ! যায় । যখনই ভজির সহিত সেই অন মুখে দেওয়া 
যায়, তখনই আঃ বলিয়া! শরীর মন জুড়ায়। সেই আস্ন 
আছার করিলে দেহ মধ্যে বরন্মতেভ্ডিৎপন্ন হয় এবং এন্ধপ 
দ্বীন উৎসাহে মন উদ্দীপ্ত হয় যে, বোধ হয় যেন দবর্গের 
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আগুন শরীর মনের মধ্যে জলিতেছে। একটি চাল খাই" 
লেই মস্ত রক্ত পবিত্র হয় এবং সেই রক্ত এমনই উঃ 
হইয়া উঠে যে, ইচ্ছা হয় এখনই সৎ কার্থ্য করি, সমস্ত দিন 
প্রাণপণে পরিশ্রম করি এবং ব্রঙ্গের আজ্ঞা পালন করি। 
হে ব্রহ্মনাধকগণ, যদি তোমর! এইরূপ "কাচের ন্যায় স্বচ্ছ 
টাক এবং কাচের ন্যায় স্বচ্ছ অন্ন ব্যবহার কর, ভাহ! 
হইলে অতি সহজে তোমরা ব্রদ্ষধামে যাইতে পারিবে । 
ধদ্দি অন্য প্রকার টাকা এবং অন্ন ব্যবহার কর, তাহা হইলে 
তোমাদের অধোগতি হইবে। সংসারের দ্রব্যাদি ব্যবহা' 

করিবার সময় নিরীক্ষণ করিয়া! দেখিবে উহা স্বচ্ছ কিল 

এবং উহার ভিতর লক্ষীমূর্তি দেখা যায় কিনা। যদি দেখ 

যায়, উহা ব্যবহার করিবে। যেবস্যতে ঈীশ্বরকে দেখা যায় 
না, তন্্যবহারে মহা অনিষ্ট । কেহ কেহ মনে করেন 

টাক! স্পর্শ করা কিৎবা স্ত্রীর মুখ দর্শন করা পাপ, সংসার 
নরক এবং শ্বশান বৈকুঠ। এই মতান্ুসারে যেখানে গৃহ- 
শ্ছেরা হ্বখে বাস করে, যেধানে কুবেরের ধন সম্পত্তি 
যেখানে রাজার রাজভগ্ডার, সেখানেই অন্থরের বাসস্থান, 
জতএব জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জন গহন বনে গমন 
করিয়া! ধন্দ্মনাধন করা, জমস্ত দিন উপবাস ও শরীরকে 
নিরধাতন করিয়া কঠোর তপন্যা করা আবশ্যক। ধযোশী 
খছি অথবা তপন্থী হইস্ছে. হইলে শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ করিতে 
হুইবে। এই জন্ন্যানধর্ম্মে শরীর পতনই মন্ত্রের সাধন। 
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এই ভ্রাস্তমত ছেদন করিবার জন্য বর্তমান সময়ে নববিধা- 
নের অভুাদ্য়। নববিধান এইপ বিশ্বাস করেন যেধন 
ধান্য, এবং সংসারের সমুদয় বকর মধ্যে ঈশ্বরের সিংহাসন 
বিরাজিত। সংসার শ্রীতে ইনি লক্ষ্মী শী দেখেন। নববিধা- 
নের লোক হইক্বা তোমরা! কোন মতেই ধন পান্যকে ঘৃণা 
করিতে পার না,সাংসারিক হুখ সম্পদকে অপবিত্র মনে 
করিতে পার না। ধনধানা স্বয়ং লক্মীর হস্সের দান। 
যেষন ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মমন্দিবের অধিষ্টাত্রী 
দেবতা পরাত্পর ব্রক্ষের পূজ। করিতেছ, তেমনি সংসারে 
প্রবেশ করিয়া ধনধান্যদাতিনী সংসারের কর্রী গহদেবী 
শ্রীত্রীলক্ষমীর পুজা! করিবে । যে দেবতা এই ব্রদ্ষমন্দিরে 
তোমার্দিগের পুজা গ্রহণ করেন, ইনিই তোমাদের গ্রতি- 
জনের গৃহে গুলী হইয়া বাস করিতেছেন! যিনি 
আমাদিগকে আহার করাই'বার জন্য পৃথিণীকে উর্ধ্বর, এবং 
প্রচুর শসাশালিনী করিলেন এবং নানাবিধ শুখৈশ্বযক্যে 
হুসজ্দিত করিলেন, তিনি কি আমাদিগের জন্য উপবাসবিধি 
প্রচার করিতে পারেন? উপবাসের ধর্ম বাস্তবিক উপহা- 
সের ধম । যিনি অন্ন স্জরন করিলেন, তাহার কি ইচ্ছা 
নহে যে আমরা সেই অন্ন আহার করি? যিনি অন্নদা 
অন্নপূর্ণা তিনি কিঅন্নকে বিধন্য়নে দেখিতে পারেন ? 
তোমরাকি মনে কর খানে শেচালয় নাই, যেখানে 
শ্বশান, যেখানে ভীষণ মৃতা মনুষ্যের হাড় লইয়া ঘোর 
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অন্ধকারের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, যেখালে কেবল শোক 
এবং ভয়, সেখানেই কেবল ষোগেশ্বর মহাদেব বাস করেন? 
তিনি কি জংসারকে ঘ্বণা করেন? মৃতা্জয় মহাদেব 
শ্বশানবাসী এবং শ্বশান মধ্যে সধকদিগকে বৈরাগা শিক্ষা 
দেন ইহা সত্য? কিন্ততিনি কেবল শ্বশানবানী নহেন, 
তিনি আবার পরিবানমধ্যে গৃহদেবতা হইয়া! সম্ভান পালন 
ও সংসার নির্বাহ করেন। ছ্বিষৃন্তি ঈশ্বরের এক দিকে 
ঘোর সন্্যাসীর মুখ, অপর দিকে ঘোর সংসারীর মুধ। 
তিনি এক ভাবে নৈবাগী উদ'মীন সন্ন্যাসীদিগকে সঙ্গে 
লইয়া শ্বশান মসানে, বন উপবনে, পাহাড় উপত্যকায় 
এবং নদনদ্দীতটে বেড়াইতেছেন। আর এক ভবে লঙ্মী- 
মুর্তি ধারণ করিয়া লোকেশ্বরী হইয। লোকালয়ে বাস 
করিতেছেন। আমাদের প্র'ণের হরি *যেমন নিলিপ্ত 
সন্ন্যাসী তেমনি ব্যস্ত অৎসাধী। যিনি জীবকে বৈরাগ্য 
শিক্ষা দেন তিনি তাহাকে গ্ৃহপর্শ শিক্ষা! দেন। তিনি 
সামানা সংসাধী নহেন। এক এক বার জাগ্রৎ হইয়া 
ংসারে আসেন ও আবশাক মত ছুই একটি কার্ধ্য করেন 
এমত নহে। তিনি ঘোর সংপাগী, সমুদায কৃষ্টি তিনি রক্ষা 
করিতেছেন। কোটি কোটি জীব ভাহার সংসারে, নিয়ত 
তাহাদিগকে তিনি পালন করিতেছেন। তিনি যেমন 
সংসারে ডুবিয়াছেন ঞ্চান আর কেহই ডুবিতে পারে নাই। 
হে ক্ষীণ বিশ্বাসি হয়ত তুমি মনে কর মহেশ্বর কেবঙ্গ 
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কৈলামশিথরে অথবা শানে একাকী বাস করেন, লোকা” 
লয় তাভার অগম্য। তিনি ভূগোল পাঠ করেন নাই, 
পৃথিবীতে অন্য অন্য স্থান যে আছে তাহা তিনি জানেন 
না, যেখানে ঘোগী সন্যাপীরা তাহাকে আরাধন!। করে 
কেবল সেই স্থানই তিনি জানেন এবং সেখানেই থাকেন ! 
বিরলে বসিয়া! যুগ যুগাজ্তরে এক আধখানে বেদ দেবাস্তঃ 
বাঈবেল কোরাণ, ভাগবত পুরাণ লেখেন; এতদ্যতীত 
তিনি আর কিছু জানেন না, অর কিছু করেন না। সংসা- 
রের কোন শাস্ধ তান পড়েন নাই, ুতরাৎ বিষয় কম্ম 
কিছুই জানেন না! অলবিশ্বামী মনুষা, তোমার ভ্রাস্তবুন্ধি 
কিরপে ইহা কল্পনা করিল যে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর সংসারসম্থবন্ধে 
অনভিজ্ঞ! তুমি মনে কর দশ্বর বাণিজ্য ব্যবসায় বুঝেন 
না, টাকা কড়ির হিসাব করিতে পারেন না, অথব1 দেশে 
ছুর্ডিক্ষ হইলে কিরূপে প্রতিব্ধান করিতে হয় তাহা তিনি 
জানেন না। তুমি ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছ ষে, জল কষ্টে 
কি অন্ন কষ্টে কোন দেশ জর্জরিত হইয়া ষদি তাহার 
নিকট আজিয়। প্রতিবিধানের উপাষ জিজ্ঞাস। করে তাহ] 
হইলে ব্রহ্ম সরল অন্তরে তাহাকে এই উত্তর দিবেন ;-- 
“আমি বেদ বেদান্ত প্রভৃতি ধর্দ্বশাস্থ্র জানি, কিন্তু রাজ্য" 
পালনসন্যন্ধী্ নিগু় তত্ব আলম, কিছুহ বুঝি না। কিসে, 
লক ব ছুর্ডিক্ষ নিবারণ হয় তঞ্টী। আমি জানি না। এ 
গদ্গকল সাংসাবিক বিযাষ আমি সংপরামর্শ দাত পাবি 
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ন11” অনেকের এবপ প্রতীতি হইয়াছে যে, ধন্মসন্বন্ধে 
হুশিক্ষিত মনে যে সকল সনেহ উখিত হয় তাহা ল্প্রসিন্ধ 
বিজ্ঞানবিৎ পিতদিগের পুস্তক পাও লা করিলে মীমা?সিত 
হয় না, এবং জগদশীশর যিনি কেবল বিশ্বাস ও ভরি বুঝিতে 
পারেন তিনি এ সকল বিষয়ে খগার্থ জ্ঞান দিতে পারেন ন]। 
হে বিজান্ত বিষষী মানব, তুমি মনে কর যদি ঈশ্বরকে 
সংসারের কোন ভার দেও? যান্স নিশ্চগই তিন বিপদ 
ঘটাইবেন। তোমার কলিহ ঈীশ্বদ সংসার চালাইতে, 
অক্ষম, তাহাকে যদি বাজানেব ভাব দা€ তিনি হয়ত কাষ্ঠ 
আলিতে গিষা লবণ 'আনিবেন না, ভথবা গুল ক্রয় করিতে 
গা ঘ্ৃত ও তৈল আনিতে ভলিবেন, কিংলা হয়তে। 
অল্প মুল্যে গামশ্রী আনেক মুল্যে ক্রয় করিবা ঠকিয়া 
আ'সিবেন, অথবা বাদারে ভাল সামগ্রী বাচ্ষ্া কিনিতে 
পারিবেন না| বাস্তবিক আঅলবশ্বাণী মনুষ মনে করে 
ঈশ্বর জীবনকে পঙ্রোপদেশ ছিতে পারেন, পরিত্রাণ করিতে 
পারেন) কিন্তু তিনি অংসারের বিষঘ কিছুই বুঝেন না) 
সাংসাবিক দ্ঘিযে মন্ষেবই জান এনবৎ অভিজ্ঞতা অধক। 
এইব্প ভ্রমীন্ধ হইয়! কত অবিশ্বাণী মানুষ আপন ভাগ্তা, 
রের চাবি ও সংমারের ভার আপনার হস্তে রাখে, দেবহস্তে 
কেবল আত্মার ভার অর্পণ করে। তাহাদিগের মতে ঈশ্বর 
কেবল নিমনলার শ্বষ্রঠটন ঘাটে কতকগুলি বৈরাগী ও 
সন্ন্যাসীদিগের আঙ্গে থাকেন, আর কোন স্থানে তাহার 
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গতি নাই । কলিত সন্াদী শ্বশানবাসী দেবতার উপা- 
সকেরা এইরূপে ধর্মকে উপহামের বিষয় করে। কিন্তু 
ঈশুঁরের যথার্থ ধর্ম নববিধানের ধর্ম অনা প্রকার। ধর্ম 
কেবল শবসাধন ও ভম্মলেপন, নহে, গৈরিক ও কমগুলু 
ইহার সার নহে? ইহার সাধনক্ষেত্র শ্শানে বদ্ধ নছে। 
কিন্ত সংসারের প্রত্যেক ব্যাপারে ধন্ম প্রতিষ্টিত। সংসারের 
প্রত্যেক পদ্দার্থমধ্যে লক্ষ্মীর অধ্িষ্ঠান। বিশ্বাসচক্ষে 
দেখিলে সংসারের যাবতীর বস্ত কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া 
স্পষ্টরূপে লক্ষমীকে প্রকাশিত করে। যেমন কাচের আচ্ছা- 
দনে সুন্দর মুর্তি সকল ঢাকা থ!কে, সেই রূপ প্রত্যেক 
পদ্দার্থরূপ স্বচ্ছ কাচের মধ্যে জগজ্জননী লক্ষ্মী বাস করিতে 
ছেন। কি অন্ন বনে, কি শহ্যা পর্থযঙ্কে, কি তৈজসাদিতে, 
সংসারের সকল দ্রব্যে মা লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। 
শগীরের রক্তের মধ্যে, সুস্থতা বলের মধ্যে, সুখ সম্পদের 
মধ্যে লক্ষ্মী নৃত্য করিতেছেন। গৃহস্বামীর ধন মান বিভ- 
বের মধ্যে, গৃহ কত্রীঁর সৌন্দধ্য অলঙ্কারের মধ্যে, দাসদাসী 
অশ্বরথমদ্যে শ্বয়ৎ লক্ষ্মী আপনার শ্রী প্রকাশ করেন। স্বয়ং 
বহ্ষাগুপতি ঈশ্বর লক্মীরূপে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে বাদ 
করিতেছেন, এবং দিবানিশি সংসারের ক্ষুদ্রতম কাগ্য 
পর্যন্ত স্বহস্তে নির্বাহ করিতেছেন, এবং তাবৎ প্রয়োজনীয় 
বস্ত বিধান করিতেছেন। অগজুভননী নিদ্দে তাহার সস্তা 
নের গৃছে পরিচারিকা হুইয়া সেবা করিতেছেন। ভক্ত 
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তাহার সংসারের যে কোন বস্তার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন 
সেই বস্বর মধ্যেই লক্ষ্মীর সিংহাসন দেখিতে পান। 
হুতরাং সকল বস্তকেই তিনি পবিত্র মনে করেন। লক্ষ্মী 
যদি এক মুষ্টি অন্ন দেন তাহা তিনি আদরের সহ্ছিত গ্রহণ 
করিবেন, এবং কোটি টাকা অশ্ব গজ যদি দেন তাহা 
আদরের সহিত লক্ষ্মীর দান বলিয়া গ্রহণ করিবেন। লক্ষ্মীর 
তক্তসস্তান লক্ষমীর দেওয়' গ'ভীর উপরে চড়িয়! দেখিলেন 
দ্য লক্ষ্মী খ্বহস্তে সেই গাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন, এবং 
স্বয়ং সারির কর্থ করিতেছেন । ভক্ত তখন গলবস্ম হইয়া 
বলিলেন “মা লক্ষী তোমাকে প্রণাম ।” এই বলিয়া সেই 
রখে চড়িয়া লক্ষ্মীর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মীর 
গাড়ীতে চড়িলে নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর বাড়ীতে যাইবে । কিন্ত 
যদি এক থানি বিলাসের গাড়া নিজে নিশ্মীণ করিয়া সেই 
লক্ষীছাড়া নিরীশ্বর গাড়ীতে আরোহণ কর তাহা হইলে 
নাশ্চত নরকের দিকে গতি হইবে। লক্ষমীদন্ত লক্ষী নামা- 
স্ষিত হা্গার টাকার শাল গায়ে দাও, তাহার প্রত্যেক 
প্শমের ভিতর হইতে পবিদ্রতা তোমার অজে প্রবেশ 
করিবে। আর যদি লক্ষীবিহীন ঈশ্বরবিহীন শাল ব্যবহার 
কর তাহাতে মন অহস্কৃত ই্িয়াক্ত এবং অপবিত্র হইবে। 
কে শাল পরিয়। যমালম্ে, 'ঘায়, কেহ ঝাজর্ধিদ্বের ন্যাক় 
ই গাত্রাবরণ পরিধান ধরিয়া উহার মধ্যে লক্ষ্মীর আবির্ভাব 
অনুভব করেন। হে সাধক, তোমার কি বাড়ী প্রস্তাত 
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করিতে হইবে? তুলি লক্ষমীর হাতে ভার দাও। পৃথিশীতে 
ঘনেক গৃহনিম্নাতা আছে; কিন্তু সাবধান তুমি কদাপি 
মানুষের নির্মিত বাড়ীতে বাস করিবে না, লক্ষ্মীর বাড়ীতে 
যাইবে, লক্ষমীর সংসারে থাকিবে, সেই বাড়ীর প্রত্যেক 
ইটের মধ্যে লক্ষ্ণীর নাম অস্থিত দেখিবে। কেন না স্বয়ং 
লক্ষ্মীর হস্তে উহ] নির্রিত। তিনি কি বাটী নির্খ্াণ করিতে 
জানেন? হা, আমি বলিতেছি জানেন, খুব ভাল জানেন, 
আমাদের সকলের অপেক্ষা ভাল জানেন। কি প্রণালখতে 
গৃহ গঠন করা বিধেয়, কত টাকা লাগিবে, দালান বারও 
কিন্রপ হইবে, ভজ্ের সমস্ত অভাব কিরূপে মোচন হইবে 
তত্সমুদ্বায় ভক্তবৎসলা লক্ষী যেমন জানেন এমন আর 
কে জানে? অতএব তাহাকে অনভিজ্ঞ মনে করিয়। নাস্তিক 
অহস্কাগীর ন্যায় আপন হস্তে গৃহগঠনের ভার লইবে না, 
কিন্ত জননী লক্ষ্মীর উপর সে ভার ন্যস্ত করিবে। তিনি 
উপযুক্তরূপে তোমার গৃহ নিম্মীণ করিবেন, সাজাইয়া 
দিবেন, রক্ষা করিবেন ও উহাকে ধর্খ্বের আলয় করিয়া 
দিবেন। লক্ষী আহার দেন, লক্ষ্মী বাড়ী দেন, লক্ষ্মী সকল 
অভাব মোচন করেন। লক্ষ্মী তোমায় অন্ন ব্যঞীন রাধিয়। 
দেন, লক্ষী তোমার ঘর পরিক্ষার করেন, লক্ষ্মী তোমার 
ভাগার রক্ষা করেনঃ লক্ষী *€তামার শস্যগ্ষেত্রে শদ্য 
এবং তোমার বাগানে ফুল ফল দু্পাদন করেন, লক্ষী 
তোমার অমিদ্দারীর সুব্যবস্থা! করেন। যিনি বরন্মমন্দিরের 
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রিনার রাতে 
দেবত। তিনিই তোমার বাড়ীর লক্ষী। গুরু হইয়া 
এখানে তোমাকে যোগ ভক্তি শিখাইলেন, বাটাতে গিয়। 
জননীব্রপে তোমার সংসার পালন করিবেন । তাহাকে সমস্ত 
ভার দেও, তিনি যাহা, করিবেন সকলই তোমার পক্ষে 
কল্যাণপ্রদ হইবে। ধনোপার্জন, স্বান্থ্যমাধন, বানিজ্য 
বাবসায়, গৃহরক্ষা, সম্ভতানপালন গ্রভৃতি সমুদায় কন্মের 
ভার সেই সুদক্ষ গৃহদেবতার হস্তে অর্পণ কর, কুশল ও 
শান্তি পাইবে । লক্ষী যে বিধি করেন তাহাই মঙ্গল বিধি। 
ঘাহা কিছু লক্ষী দেন তাহাই তোমার কল্যাণের হেতু । 
করুণাময় ঈশ্বর, মঙ্গলময় বিধাতা কখনও আমাদের অমর্জ- 
লের জন্য সংসার স্থাপন করেন নাই। অন্ন বস্ত্র, স্ত্রী পুর, 
বন্ধু বান্ধব তিনি যাঁহা কিছু আমাদিগকে দ্িতেছেন সক" 
শই আমাদের মঙ্গলের জন্য । কিসে আমার মঙ্গল, কিসে 
অমঙ্গল, সংসারের কোন্‌ কার্য করিলে আমার ভাল হইবে 
কোন্‌ কাধ্যে অনিষ্ট হইবে ইহা আমি জানি না, তিনি 
জানেন। সুতরাং তাহাকে বিশ্বা করিয়া সমস্ত সংসার 
তাহার চরণতলে রাখিতে হইবে। তিনি ঘোর সন্ামীর 
ন্যায় নির্লিপ্ত এবৎ নির্বিকার, কৃষ্ট কোন বস্তর প্রতি তাহার 
বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই, তিনি সর্ধত্যাগী বৈরাগী) কিন্ত 
সস্তানদ্বের মঙ্গলের জন্য তিনি ঘোর জংসারীর ন্যায় গৃহ- 
দেবতা মা লক্ষী হই তাহাদিগক আদর করিয়া পালন 
করেনঃ এবং নানাপ্রকার হ্ুন্দর ও শ্ুমিইউ বস্ত সকল বিতরণ 
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৮842458 নু 
করেন। মা যেমন হুন্দররূপে সংসার নির্বাহ করেন তেমন 
আর কেহই পারে না। মা যেমন সংসারী এমন আর কে 
আছ? তবে কেন, হে ভল্৮, তুমি জগজ্জননীকে সংসারী 
বলিয়া গৃহ-লক্ষ্মী বলিয়া পুজ। করিবে না, এবৎ সকল বিষয়ে 
কেন ত/হার সছৃপদেশ লইবে না? আত্মীয় বন্দু এবং পরি* 
বার প্রতিপালন করিবার জন্য যদি তোমার অর্থোপাজ্জন 
কর] আবশ্যক হয়ব, ভক্তির সহিত লক্মার পাদপদ্ে প্রণাম 
করিয়া তাহার সৎ্প্রামর্শ গ্রহণ কর্রবে। তোমার বিদ্যা 
বুদ্ধি তিনি সকলই জানেন এবং কিরূপে ব্যবসায়ে প্রবুস্ত 
হইলে তোমার ধর্ম অর্থ ছুই স্চ় হঠবে ইহা তিনি বুঝা" 
হয়; দ্িবেন। কিরূপে আয়ব্যয়বিবরণ রাখিতে পার 
তাহাও স্বয়, লক্ষী শিখাইয়। দিবেন। তিনি ঝড় বড় 
সাহেব এবং গণিত শ্াস্থাধ্যাপক পঞিতদিগের অত 
ভাল হিসাব রাখিনেে পারেন। তোমার সংমারে যদি 
দ্রব্যাদি ভাল করিয়া মাঙাইতে চাও লক্ষমীকে বলিও, 
তিনি তাহাও করিয়া দ্বিবেন। জঙ্গীর জংসারে কোন 
প্রকার গোলমাল এবং বিশৃঙ্খল। থাকিতে পারে না। ত্রাঙ্গ- 
গণ, তোমাদিগের হিন্দুন্লাত্তা বিশ্বাস করেন যাহার সংসারে 
ব্যবস্থা আছে তাহার সংসার লক্ষ্মীর সংসার এবং ষ্বে 
সংসারের সমস্ত বিশৃঙ্খল এবং শাভাহীন সে সংসার লক্ষ্মী- 
বিহীন। ব্রাহ্ম, তুমি সাকার লর্ী মান না এবং কোন 
কালে মানিবে না। মুর্তিপূক্জা তোমার ধশ্মে নিষিদ্ধ । কিন্ত 
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ঈশ্বরের ধনধান্যদায়িনী কল্যাণবিধায়িনী সম্তানপালনী 
শত তুমি অস্বীকার করিতে পার না। সেই নিরাকারা 
শক্তিই লক্ষমী। তুমি তাহার অপমান করিও না। লক্ষুকে 
হিন্দ এত দূর আদর করেন ফেতাহাকে ঠাকুরখরে বন্ধ ন! 
রাখিয়। প্রতিঘরে তাহার পদচিহ্ন স্থাপন করেন। তিনি, 
আলেপন দ্বারা প্রতি ঘরে লক্ষমীপদচিহ্ণ চিত্রিত করেন, 
এবং মনে করেন যে, অংসারের দেবী সর্ব ঘরে বেড়াই, 
তেছেন। তোমর1 বিশ্বাস কর যে, সব্বব্যাপট নিরাকার 
ব্রহ্ম লক্ষ্মী রূপে অর্থৎ সাংসারিক শ্রীক্ূপে সকল ঘরে সকল 
বস্তর মধ্যে বিরাজ করিতেত্ছন। লক্ষ্মীর অর্থশ্রী। হে 
ব্রাহ্ম, হে ব্রাক্ষিকা, তোমরা আপন আপন সংসার লক্ষ্মীর 
সংসার করিয়া লক্ষ্মীমান্‌ ও লক্ক্ীমতী শ্রীমান্‌ ও শ্রীমতী 
হও। ব্রদ্ষের লক্ষমীবূপ সাধন কর। পাপাস্থরনাশিনী বিশ্ব- 
জননী মহাদেবী উভয় পার্খে সরস্বতী ও লক্ষ্মীরূপ ধারণ 
করিয়া ভক্তসংসারে অবতীর্ণ হন, এবং ভক্তের মলোবাহ! 
পূর্ণ করেন। সরস্বতীবূপে তিনি তোমাদিগকে জ্ঞান 
এবং বিদ্যা লক্ষীকপে তিনি তোমাদিগকে সংসারের 
গ্রী সৌভাগ্য দান করিবেন। সাকার ভাব বিসর্জন দিয়া 
নিরাকার ভাবে তোমরা ঈশ্বরের এই ছুই প্রকৃতি গ্রন্থণ 
কর ও যত্বপূর্র্বক সাধন কর।*জগজ্জননী স্বয়ং লক্ষী এব: 
সরস্বতী হইয়া তাহার গ্রষ্ঠতাক সম্ভানের হৃদয়ে বাস করি-. 
তেছেন। তিনি মাহইযা বিবিধ কাম্য বস্ত বিধান করিস 
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সীশিপপে 


সস্ভানের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। আঅগস্তরের অন্তরে 
সেই নিরাকারা সরম্বতী এবং লক্ষ্মী পুজা করিয়া দিবা, 
জ্ঞান ও পরাবিদ্যা এবং নিত কল্যাণ ও শী অর্জন কর। 
সংসারের ভিতরে অগজ্জননী মা লক্ষ্মীর শ্রীচরণে শরপাগতত 
টয়া সপরিবারে শুদ্ধ এবং সুপী হও । 





উদাসীন ব্র্গ। 
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মনুষ্য প্রকৃত যহাদেবকে ব্যাজ কেন আবৃত করে 
এবং তাহার জন্য সহরের বাহিরে, পর্ব তশৃঙ্গে, কৈলাস- 
শিধরে কেন মন্দির নির্মাণ করে? যিন মর্ধশ্রেঠ পরমে- 
শ্বর তাহার বেশ কেন বৈবাগাবেশ হইল? মনুষা বিলঙ্ষণ 
জানে যে সব্বারাধা ভগবান সমস্ত বিশ্বসংসার পালন করি- 
তেছেন, তিনি দয়াময় । তথাপি সেতাহাকে উদ্দাপীনের 
বেশে সঙ্জিত করে। ইহার কারণ কি? অবশাই মনুষ্য 
প্রকৃতিতে ইহার সহৃত্তর পাওয়া যাইবে, কেন না প্রকৃতি 
হইতেই এ বৈরাগ্যবেশ উৎপন্ন হইঘাছে। যখনই লির* 
পেক্ষ হুইপ মানুষ আপনার স্গভাব আপনার প্রকৃতিকে 
ঝিজ্ঞাসা করে মহাদেব কেম্মন্চ সে ভিতর ইইতে তখনই 
উত্ধর পায়, তিনি নির্লিত বৈরাগী বৈরাগী ফকির ধিসি 
লহেন তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। এই" লক্ষণাক্রোন্ত 
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না হইলে মহাদেব পুজা পাইতে পারেন না। যদ্দি পূর্ব" 
তন যোগী খষিরা ব্রক্ষকে এই লক্ষণাক্রান্ত মনে না করি- 
তেন, ঘদ্দি তাহারা ব্রচ্গকে নিগুণ এবং নির্পপ্ত না ভুবি- 
তেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে বর্গ কদাপি পরম দেবতারূপে 
পুজিত এবং আরাধিত হইতেন না। এই মুল লক্ষণবিহীন 
হইলে ভঙ্গের ব্রন্মত্ব থাকে না। যদি ব্রঙ্মের এই বিশেষ 
লক্ষণ পরিহার করিয়া কেবল ভেত্রিশ কোটি দেবী 
ভাব, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত এবং পৌত্তলিক হইবে। 
তেত্রিশ কোটি দেব দেবী বঙ্গের তেত্রিশ কোটি রূপ গুণ 
কিন্ত স্বয়ং তিনি এক জন্ত নির্লিপ্ত নিরির্বিকার উদাসীন । লক্ষ্মী, 
সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, আদ্যাশক্তি প্রভৃতি তাহার অসংখ্য. 
মূর্তি ভাবিতে পার) কিন্ত এ সমুদদাঘ বিভিন্ন মূর্তির মধ্যে 
তিনি নিজে এক নির্বিকীর ফকির হইয়ী বসিয়) আছেন) 
ইণ্তপৃর্বে তোমরা দ্বিযূর্তির কথা শুনিয়া ব্রদ্ধের এক মূর্ত 
উদ্দাসীনের মুর্তি, আর এক মৃত্তি সংসাদীর মূর্তি। তাহার 
এক হস্তে তিনি বৈরাগ্য-চিহগ ধারণ করিয়া সমস্ত বৈরাণী- 
দ্বিগকে শাসন করিতেছেন, আর এক হস্তে সংসারীদিগকে 
ধন ধান্য লক্ষীত্রী বিতরণ করিতেছেন। তাহার এক মুখ 
হইতে “উদ্দাপীন হও, উদাসীন হও? এই আদেশ, এই 
উপদেশ বিনির্গত হইতেছে, ;"আর এক মুখ হইতে “সখী 
পালন কর, সংসার পাল*কর" এই কথা বিনিঃস্ছত হুই* 
তেছে। এক মুখ হইতে যোগতত্ব, আর এক মুখ হইতে 
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ছংসারতত্ব বিবৃত হুইতেছে। এই ছুই রূপ একত্র কর, 
বর্ষ কি বুঝিতে পারিবে । ব্রদ্গজ্ঞ ব্যক্তি ক্রন্ধের এন 
বিচিন্রূপ অন্বীকার করেন না। তিনি ব্রদ্ষের একত্ব মানি* 
সাও তন্মধো অসংখ্য মূর্তি দর্শকে পুলকিত হুন। ব্যক্তি 
এক অথচ অনেক ভাব, ব্রহ্ষজ্জানের এই গড় তত্ব অভীব 
আশ্চর্য্য ও মধুর। মেই এক নির্ব্বিকার নির্পিগু ঈশ্বর 
নি্চাকফাল লক্ষী সরস্বতী প্রভৃত্তি অসংখ্য মূর্ত ধারণ করিয়া 
রহিয়াছেন। কিন্তু তিনি মানুষ নহেন, এবং কদাচ মানুষ 
হইতে পারেন না। পুরুষ তিনি, কিন্ত মানুষ নহেন। 
তিমি এক জন নিতা সনাতন নির্প্িঝর স্বাদীন পুরুষ) কিন্ত 
ভীহাতে মানবচরিত্রের কোন দ্বোষ গুণ আরোপ করা যায় 
না। তাহার কোন বিকার কিংবা পবিবর্তন হইতে পারে 
না? তাহার জন্মসুত্যা নাই। তীহাকে কদাপি মন্যা 
ভাবি না। ম্বান্থষের অবন্ উ্টাহাতে নাই, মানুষের ধর্খপ্ত 
তাহঞ্তে নাই । মানুষের ন্যায় তাহার জীবনে কখন ৫প্রম 
কখন প্রেম, কখন পরিশ্রম, কখন বিশ্রায় হয়, এরূপ 
কঙ্ছাপি মনে করিও না। তিনি এক সময় উৎসাহী হই] 
মাচছছঘকে গাড়ী ঘোড়া ক্রুয় করিয়া দিলেন, প্রচুর পরিমাণে 
আাংলায়মধো ধন ধান্য আনিয়া দিলেন, আবার কিয়ংকাল 
গার্রেংলিজায় অভিত্ৃত হইলেন, $%ন 2০ মনুষ্ের ন্যায় 
রাগ পরিবর্তনশীল মনে করিও ন!কমান্ুষের রূপ, মানুষের, 
খন, মানুষের প্রকৃতি ক্ষাপি ঈশ্বরেতে আরোপ করিও ন্বা। 
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ঈশ্বরে ষে কোটি কোটি রূপের কথা শুনিয়া সে সনস্ত 
নিরাকার রূপ। এস্থলে কিঞিৎ কঠিন ত্য শিখিতে 
হইবে। ঈশ্বরকে এক জন ব্যক্তি অথব! পুরুষ বলিয়া! 
মানিলেই মানুষ সহজে "তাহাকে আপনার স্বভাবধি শিক্ট 
মনে করে। অনেক ছৃর্্বল বিশাসীরা ঈশ্বরের লক্ষ্মী অথব! 
সরম্ব তী মূর্তি ভাবিতে গিয়া তাহাতে মানবপ্রকৃতি জায়োপ 
করিয়াছে, এবং তাহাকে দেশ কাল এবং ভাবে সীঙ্গাধদ্ধ 
করিয়াছে । যাহার ব্রদ্ষাস্বরূপ জানে না তাহারাই ধনে 
করে ঈশ্বর মানুষের ন্যায় কখন তুষ্ট, কখন কুষ্ট, কখন, 
হাসেন, কখন কাদেন, কখন অলস হইয়া ব»সিয়। থাকেন, 
কখন প্রেমোন্মস্ত হইয়া! উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে সস্তার, 
দ্বিগকে পালন করেন। কখন তিনি মানুষের বিপন্ন দেখি 
হুঃখ প্রকাশ করেন, কখন বা আপনার স্বরূপ ভাধয়া আন- 
দ্দিত হন, কখন লক্ষ্মীর বেশ পরিধান করিয্বা! ধন ধান্য বিত- 
রণ করেন, কখন সরস্বতী মূর্তি ধারণ করিযু। বীণা বাজাইতে 
হাঁজাইতে জ্ঞানী তক্তদিগের প্রাথ হরণ করেন; কখন ঘোগে" 
শ্বর হইয়া নির্ভনে যোগীদিগকে ডাকিয়া যোগতত্ব শিক্ষা 
দ্বেন। ঈশ্বর ঘে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিড়িয় ভাব 
রূপ ধারণ করেন ইহা! কেবল কল্পনা ও ভ্রান্তি । আছুষে 
আপনাকে যেমন দেখে ত্বাপনার “ঈশ্বরকেও তজ্প খাবে 
করে। আপনার জীবনৈ কখন রাগ, কখন প্রেম, কথন 
কর্ে ব্যস্ততা, কখন বিশ্রাম ও শাস্তি, সুতরাং যে ধনে 
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করে ব্রন্ধও এরূপ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বিলি 
লক্ষ্মী তিনি নিত্য লক্ষ্মী, ধিনি সরস্বতী তিনি চিরকাল সর- 
গ্বতী, ধিনি শক্তিমান তিনি চিরশক্তিমান্, বিনি যোগেশ্বর 
তিনি অনন্তকাল যোগেশ্বর। বদ্ধ শ্বীকার কর তিনি কেবল 
পর্বত অথবা শ্বশানবাসী নহেন, কিন্ত তিনি সংসারমদিয়ের 
অধিষ্ঠাত্রী দ্বেবতা, তাহা হইলে মানিতে হুইবে যে, তিনি 
নিত্যকাল সংসারের দেবতা এবং হৃষ্টি অবধি চিরকাল জীৰ 
পালন করিতেছেন। তাহাতে পরিবর্তন হইতে পারে ন1। 
তিনি নির্ধ্িকার ও অপরিবর্তনীয়। তিনি সহত্র রূপ ধরি- 
বেন কিরূপে? তিনি ছুই রূপও ধরিতে পারেন ন1। 
নিত্য বস্ততে রূপান্তর সম্তবে না। সদ্দাকাল ব্রদ্গের একই 
রূপ। নিত্য সনাতন ব্রহ্ধা এক স্বরূপ ধারণ করিয়া রছি- 
যাছেন। সেই এক স্বরূপের মধ্যে তেত্রিশ কোটি রূপ, 
অর্থাৎ এক সময়েই তাহার মধ্যে লক্ষী সরস্বতী প্রভৃতি 
সমস্ত প্রকৃতি মুর্তিমতী রহিয়াছে । এক সময়ে তিনি সর: 
খ্বতী মুর্তিধারণ করেন, আর এক স্ময়ে তিনি লক্ষমীমৃর্তি 
ধারণ করেন এরূপ নহে; কিন্তু ষিনি সরস্বতী তিনিই লক্ষ্মী 
ডিদি একই সময়ে সমস্ত দেবমূর্তি অথব প্রকৃতি ধারণ 
কবিরা রহিয়াছেন। তাহার প্রেম তাহার জ্ঞান হইতে 
তর নঙ্ে। তাহার দয়া এবু ন্যান্স একত্র কাধা করেও 
সাহার নির্্দন অধিবাস এবং সংসাকোলা হল মধ্য প্রঙজা- 
পালন এক সময়েই হব। তাহার কোটি স্বরূপ একত্র বাঁধা 
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রহিয়াছে । এক বাগানে এক সময়ে তেত্রিশ কোটি ফুল 
ফুটিঘ্াছে। যাহারা মনে করে খতু ক্রমান্বয়ে অর্থাৎ সমর 
বিশেষে ঈশ্বরেতে দিভিন্ন ভাবকু হুম ্রস্কটিত হয় তাহা" 
ফের ব্রচ্মজ্ঞান হয় নাই। তাহারা ভ্রাস্ত দাহার। বলে, মামু- 
ঘের হুষ্ট ব্যবহাবে হরি রাগিয়াছিলেন, আবার স্ব শ্মতিতে 
তিনি তুষ্ট হইলেন। তাহারা ঈশ্ববকে মানুষের ন্যায় 
অপূর্ণ জ্ঞান করে। তিনিই ব্রন্গজ্ৰানী ধিনি বলেন ঈশ্ব- 
রেতে বিকার নাই. তিনি নিতা এবৎ অপরিবর্তনীয়। যেমন 
নবী ভ্রেমাগত চলিতেছে, সুর্ধ্য ক্রমাগত কিরণ বর্ষণ করি- 
তেছে, তৃমি দেখ আর না দেখ, সেইরূপ তুমি ধন এবং 
জ্ঞান গ্রহণ কর বানা কর ঈশ্বর চিরকাল লক্ষী এবং সরস্বতী 
হুইয়] কল্যাণ ও তুবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। এক ব্রচ্ষ 
ধিভিন্ন অবস্থাতে পড়িয়া বিচিত্ররূপ পধাবণ করিতেছেন, ইহ? 
সতা কথা নহে, কিন্ত এক ব্রদ্ষেতে অনস্তকাল অসংখা কপ 
ও গুণ বিরাজ করিতেছে । এক ব্রক্ষমূর্তিতে অসংখ্য যূর্তি 
মিলিত হইয়া রহিয়াছে । সাঁদকেরাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ দর্শন 
করে। তোমার দিকে এক মুখ, আর এক জনের দ্িকে 
আয় এক মুখ, আমার দিকে এক মু; আমার দ্দিকে আবার 
ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন মুখ । অমি পাপ করিলাম তৎক্ষণাৎ 
ন্যায়বান্‌ রাজার রুদ্রমু্তং দেধিলাম ; ভক্ত হইলাম প্রেষ- 
মন্ত্রী জননীর মুখ প্রকাশিত হইল! আমি যোগসাধন আরস্ 
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করিলাধ ঘোগেশরমূর্তি দেখিলাম ; সাংসারিক কার্ষেয প্রবৃত্ত 
হইলাম, তখনি গৃহদেবীর সাক্ষাৎ দর্শন পাইলাম । আমার 
দেখ্১ভিক্ন হইল বটে, কিন্ত যিনি দেখা দিলেন তিনি এক 
সযয়েই রাজ।, জননী, যোগেশ্বর ও লক্ষ্মী । পাত্রভেছে 
অবস্থাতেদে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়; কিন্ত 
ভ্বাাত স্বরূপ এক ও অপরবর্তিত থাকে । আমাতে পরি” 
বর্তন হয়, তাহাতে নঙ্ে, আমর! পাঁচ জনে পাচ ভাবে 
দেখিতেছ্ি বলিয়া তিনি পাঁচ হইলেন না। তিনি একই 
রছিলেন, ভিন্ন ভদয়ে তাহার জ্যোতির প্রতিভ! বিভিন্ন 
হইল। হো সৌনধ্যের উপাসক, তুমি মনে করিও না 
ভোমার দেবতার পৌনদর্ধ্য ব্যতীত শক্তি জ্ঞান পুণ্য প্রভৃতি 
আর জন্য কোন স্বরূপ নাই। ঈশ্বর অসংখ্যশ্বরূপের 
আধার, আবার তাহার প্রত্যেক শ্বরপ অনজকাল স্থায়ী ও 
দিত্য। ভূমি কেবল এখন সৌন্দর্য দেখিতেছ, তোমার 
কাছে কেবল এঁ গুণের প্রকাশ অপর গুণের অপ্রকাশ। 
সাধকেরা আপনাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষ্তানুসারে তাহার 
ভিন্ন ভিন্ন শ্বরূপ সাধন ও দর্শন করে; কিন্ত তিনি একই 
আছেন মনে কর একটি পাত্রে জল এবং তৈল উতয়ই 
আছে। তৃমিধদি এক খণ্ড বস্ত্র আগে জলে ভিজাইয়া 
সেই পাত্রে স্থাপন কর তাহাৎহুইপে সেই বস্্রথণ তৈল 
পরিত্যাগ করিয়া কেবল জল আকর্ষপীকরিবে, অথবা বঙ্ধি এ 
বপ্তরধড আগে ঠৈলাভিবিক্ত করিয়া এ পাত্রে রাখ তাহ! 
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হইলে এ বস্ত্র উত্ত আধার হইতে কেবল তৈল আকর্ষণ 
করিরে। সেইরূপ ব্রহ্ম আধারে অসংখ্া ভাব রথিয়াঞ্তে ; 
কিন্ত তোমার যে যে ভাব প্রবল তুমি কেবল সেই সকল 
ভাবই গ্রহণ করিবে। আমি বদি জ্ঞানী হইয়া কেবল খুদ্ধি 
সহকারে ব্রম্মাকে বুঝিতে যাই আমি কেবল তাহার জ্ঞান. 
দ্বরাপ তাহার সরস্থতীরূপ ধারণ করিতে সক্ষম হইব। আমি 
যর্দ বল শক্তি সাঘন করি এবং দৃঢ় ৪ পরাক্রমশালী হইবার 
জন্য চেষ্টা করি সেই সর্বশক্তিমান্‌ ব্রদ্ধ শক্তিরূপে আমা 
আত্মাতে অবতীর্ণ হন। যখন আমি সংসারে ঈশ্বরের হৃষ্ঠ 
দেখিতে যত্ব করি তখন তিনি লক্ষমী্রীূপে কাছে আসিঙ্। 
দেখা দেন। যখন আমার মনে ভক্তিভাব প্রবল হয় সে 
ভাব ব্র্দের নান! মূর্তির মধ্যে ভক্তবুসল মূর্তিকে আকর্ষণ 
করে। এক দেবত! প্রাণ অথবা শক্তিত্বরূপ, এক দেবতা 
কেদল প্রেমন্বরূপ, এক দেবতা! কেবল জ্ঞানস্বরূপ, এক 
দেবতা কেবল পুণ্যস্বরূপ, তাহ। নহে; কিন্ত একই ব্রদ্ধ এই 
সমুদয় স্বরূপের নিত্য আধার। সাধকেরাই ভিন্ন কিশ্ন 
শ্রেণীভুক্ত ও বিভিম্ন সন্প্রদায়ে বন্ধ। কেহ জ্ঞানী, কেন 
প্রেমিক, কেহ শাক্ত, কেহ ভক্ত, কেহ কন্মঁ, কেছ দ্বৈতবাধী 
কেন অদ্বৈতবাদী, কেহ সুন্দর মূর্তির উপাসক, কেহ স্তীষ- 
পের উপালক। প্রভাত পাপন আপন বস্তুখওড দ্বারা” তু. 
পযোগী ভাব ব্রক্ষম্ব৮পের মধ্য হইতে আকর্ষণ করি. 
€তছে। কিন্তু ঈশ্বরের অসংখ্য ভাব গ্রহথ করে, সাঙ্থার 
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জমুষ্ধয় গুণ টালিয়া লয়, এমন সাধক কে আছে ছে 
ব্রাক্ষ, ভূমি বদি নববিধান্রে আশ্রয় লইয়া থাক, তুমি 
বিশ্বাস কর তোমার ত্রদ্ধ একই আধারে অসংখ্য রাপ ধারল 
ফরেন। সময়েতে তাহার রূপের বিকার অথবা পরিবর্ত 
হন লা। তুমি সময বিশেষে তাহার এক এক ভাবের পক্ষ. 
পাতী হও বলিয়া কখনও মনে করিও নাযেত্াহার জার 
অন্য ভাব নাই। যখন তুমি তাহার দয়ার মূর্তি দেখ তখন 
কষ্ধাচ মনে করিও লা যে তাহার ন্যায়মূর্তির তিরোভাঁৰ 
হুইয়াছে। যখন তুমি দেখিতে পাও যে, প্রজাবসল হরি 
প্রেমোন্বত্ত হুইয়। প্রজাদিগকে পালন করিতেছেন, তুমি 
বিশ্বাস করিও যে সেই সময়েই তিনি আর এক জনের 
কাছে সংসার হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া নিগুণ ব্রঙ্গারূপ প্রদর্শন 
করিতেছেন। এক ভাবে তিনি সগ্ডণ অর্থাৎ অসংখ্য গু, 
বিশিউ । আর এক ভাবে তিনি নিগুণ, অর্থাৎ সময়ে তাহার 
গুণের পরিবর্তন বা হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এক ভাবে তিনি 
'লিক্ষিয় সন্ন্যাসী, আর এক ভাবে তিনি সংসারী কন্মাঁ। 
মান্ধষের মনে কথন সংসারাসন্ডি, কথন বৈরাগা, কখন 
কয়া, কখন নিষ্ঠরতা; কিন্ত ঈশ্বর এরূপ বিকারবিহীন ; 
ক্ডিনি এ সকল পরিবর্তনের অতীত। তিনি পূর্ণ, তিনি 
নিত্য । তাহার মধ্যে দয়া *রৈরাগ্য অনস্তকাল একসঙ্গে 
'ঈন্বিলিত হইয়া বাস করিতেছে তিনি নিত্য দয়া, ফিন্ত 
মন্ছয্যের ন্যায় দক্সালু নহেন, অর্থাৎ আমাদের হুংখ দেখিয়া 
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স্ভাহার দয়া উত্তেজিত হইল, তিন ক্রোড়ে আশ্রয় দিলেন, 
এ সকল নিতাস্ত অসঙ্গত কথা। ধিনি নিত্য ও পূর্ণশ্ষে 
ত্বাহার হৃদয়ে আবার দয়ার সঞ্চার কিরূপে হইবে? জ্রিনি 
চিরকাল ভাল বাছিতেছেন, প্রত্যেককে সমভাবে জে 
করিতেছেন। তাহার জ্ঞান নির্ব্বিকার। তিনি আমা, 
দিগের অবস্থ। জানিলেন ইহা সত্য নহে । অজ্ঞান মন্ুষ্যে” 
রই জবান জন্মে । কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্ম সর্ধ্ঘদাই জানিতে" 
ছেন। তিনি দ্বম়ৎ জ্ঞান, জ্ঞানী নহেন। সেইবাপ তিনি 
শান্ত অথচ কন্মী। তিনি কোথাও যান না, কাহাকেও 
পরিশ্রম সহকারে দেবা করেন না। পা নাই ঢচলিবেন 
কিক্ূপে? হাত নাই কন করিবেন কিন্ধূপে? অপচ এই 
প্রকাণ্ড বিশ্বরাজেযর সমস্ত কর্ম এবং অসংখ্য জীব পালন 
ভীাহারই শক্তিতে ও নিয়মে হইতেছে । ভক্তজীবনে বত্ত 
জধীল। সকলই তাহার খেলা। তিনি মানুষের ন্যায় কখন 
কর্ম করেন ন।। কিন্ত তাহার প্রেম ও বাৎসল্য তাব বিভিন্ন 
অবস্থাতে বিভিদ্রর্ূপে প্রকাশিত হয়। প্রকাশে বিচিত্র 
কিন্তু স্বরূপেতে তিনি এক । হরিলীল1 অমংখা, কিন্তু হত্রি* 
স্বভাব নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। সংগারমধ্যে হরির প্রেম 
কত আশ্চর্য রূপ দেখাইতেছে, কিন্ত তিনি নিক্ধির 
দিরাকার নির্বিকার বন্ধ সুষ্পূর্ণ উদ্দাসীন হইয়া র্ছিয়ি 
ছেন। তিনি সংসারে(টাকেন, অথচ সংসাদী নহেন, তিনি 
সংসারে আসক্তও লছেন, এবং সংসারকে ত্বগাও করেন" 
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না। ব্রদ্ষের শান্তবক্ষে চাঞ্চল্য অথবা বিকার জন্মিতে পারে 
মা। সংসারের প্রতি আসক্তি অথবা ঘৃণ1, অনুয়াগ অথবা 
বিদ্বেষ তাঁহার পক্ষে উভয়ই অসস্তব। তিনি স্থির গন্ভীর 
প্রশাসক অনস্ভ সাগর, প্রবৃত্তির তরঙ্গ তাহাতে উত্থিত হয় 
ন!। তিনি সর্্বত্যর্গী ফকির, এমন ফকির আর নাউ। 
উহার ঘর নাই, সংসার নাই । কোন প্রকার মায়াতে তিনি 
সুধ হন না। স্ংসারের মহামায়া ব্রহ্মপ্রকৃতিকে আচ্ছম্ব 
করিতে পারে না। সংদারের সুখ দুঃখ জম্পদ বিপদ 
ভীহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সকল অবশ্যাতে তিনি 
'অবিচলিত। বজধ্বনি বা সাগরের মহা জা্ফালনে তাহার 
শাস্তি ভগ হয় ন1। বাজাবিপ্রব হইল, নদ নদীর মহা- 
প্রাথদে দেশ ভানিয়া গেল, আগ্েয় গিরির অগ্নিউদিগরণে 
সহ্শ্র সহঅ লোক বিকম্পিত হইল, ভগবানের চিত্তশ্থৈষোর 
কিঞ্চশ্নাত্রও বৈলঙ্ষপ্য হইল না! তিনি কঠোর ফকির 
মছেম, প্রেমিক উদাসীন। সন্তান পালনের জমুদদায় উপার় 
করিতেছেন, কিন্ত নিজে অনানক, হাজার লোক কাছিয়। 
উঠিলে তাহার রেশ হয় না, হাসিয়া উঠিলে তাহার উল্লাস 
হর না। হৃষ্টির বিচিত্র ঘটনার মধ্যে উদাসীন মহা" 
দেব উচ্চ বৈরাগ্যপর্বতে যোগাসনে স্থির হইয়৷ বসিয়। 
আছেন। সমস্ত ব্রদ্ষাণ্ড যদি গলয় দশ! প্রাপ্ত হয় তথাপি 
ব্রন্ষাগপতি স্থির থ'কিবেন, তাহ লক্ষ লক্গ সম্ভাদের 
সবি মুত্যু হয়। তথাপি তাহার মন মানুষের ন্যায় শোকার্ত 
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পরিবার রাতের ররর সারার, 

হইয়া কাছিবে না। ছৃর্টির আরম্ভ হইতে কতরাজ্যের 
বিনাশ হইল, কত দেশ সমতৃমি হইল); কিন্ত সর্ব 
রাত্যেশ্বর শুস্থির ও শাস্তভাবে বিরাজ করিতেছেন। 
নিগপ নির্বিকার ব্রহ্ম অন্ধ ও বধিরের ন্যান কিছুই 
দেখিলেন না, শুনিলেন না, ষেমন ছিলেন ঠিক তেমনি 
রছিলেন। ব্রঙ্দের বাহিক লীল৷ দেখিতে কি চমৎকার! 
কিআশ্র্শ্য বিচিত্রতা ও ব্যস্ততা । কত কাধ্য, কত্ত খটন! 
ক₹ত ন্ূপ, কত গুণ, কত শক্তি! ঘোর সংসার! ব্রচ্কের 
অস্তর কি গম্ভীর ! একটু চাঞ্চল্য নাহ, এক রূপ, এক তাৰ 
এক নিম্তন্ধ অচল পদার্থ। গভীর সমাধি। মনে হয় যেন 
বহির্বাটাতে কার্য-যের ধুমধাম, প্রেমের বাজার, সংসারলীলা। 
অনস্ত প্রশথ্য্য, কেবল শক্তি ও প্রেমের অবিশ্রাম উচ্ছদ। 
কক বং এক ২ বিহু ভৃপ১বিষ্১ব€ 
'সছেন। বাহিরের সমূদায় কার্য হুচারু নিয়মে চলিতেছে । 
মনুষ্য ঘথারীতি পরিশ্রম করিয়া ধন ধান্য সঞ্চয় করিতেছে । 
ভক্তের নির্দিষ্ট নিরমে প্রার্থনা ও সাধন ভজন করিস 
পরমার্থও ধন্মান্ন সঞ্চয় করিতেছেন। ব্রহ্ম নিজে নির্িগু, 
জথচ তাহার সমস্ত রাজ্য সমস্ত সংসার চলিতেছে, রহ 
বহু ব্যাপার সকল ন্ুসম্পন্ন হইতেচছ। তাহার নিয়মে হয 
জালোক এবং উত্তাপ দিতেন, মেখ বারি বর্ষণ করিততেছে। 
বাস্ধু সঞ্চালিত হইতে অগ্ি দহন করিতেছে, সমুদ্র দশে 
দেশাস্তরে বাণিদ্য বহন করিতেছে। তাহার নিয়মে- বন্দ: 
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চলতেছে, কিন্ত তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে মা 
সাহার দেহের গুণে তাহার পালনী শক্তিতে মাতার স্তনের 
ভিতর দিয়া শিশুকে পোষণ করিবার জন্য ছৃদ্ধ আর্গল, 
শিশু এ চুগ্ধ পান করিল, এবং পরিপৃষ্ট হইল, কিন্ত তিমি 
নিলি রহিলেন। তিনি নিজে আসক্ত হইয়। কিছুই 
করেন না,কিস্ত অনালক্ত থাকিয়া সমুদয় করাইয়া দেন। 
ভিনি তাহার নিয়ম গ্বারা সমস্ত ভৌতিক রাজা পরিচালিত 
করিতেছেন, এবং ধর্মরাজ্যে ভজদিগের সমস্ত মনোবাহ। 
পূর্ণ করিতেছেন। ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ অনুরাগে তিনি উত্তেজিত 
ছল না? তিনি প্রকাণ্ড প্রেম, অনস্ত বাৎসল্, নিতাযাকাল 
কনুরাগ । তাহার প্রত্যেক গণ অথবা স্বরূপ অনস্ত- 
থাযী এবং অপরিবর্তনীযর় 1 পূর্বে অনেকে এইরূপ 
বধ করিতেন যে, ঈশ্বর কখন জাগ্রৎ, কখন নিস্রিত, 
কৃখন। ঘপ্রালু, কখন নির্দর ) কালভেছে এবৎ অবস্থাভেছে 
স্বা্থষের ন্যায় তাহার ভাবের পরিবর্তন হয়) নব* 
ধানের ছ্ভ্যুদ্দয়ে এই মানুষ দেবতার তিরোভাব এবং 
অনস্ঘটৈতন্য ও অনন্ত প্রেমস্বরূপের আবির্ভাব হুইল। 
উপধণ্মাবলম্থী লোকের! বলে ঈশ্বর স্ব ব্মতিতে তৃষ্ট হইয়া 
কখন ফখন পাপীকে ক্ষমা করেন, কিন্ত নববিধানের মত 
এই থে, ঈর্বর অনস্ত প্রেমন্বরপণ তিনি সর্বদা পাপীকে ক্ষম? 
করিতেছেন, তাহার পুনর্বিলন প্রঞ্ীক্ষা। করিতেছেন, এবং 
ভাঙার উদ্ধারের উপাক্ন করিতেছেন। পাপীর প্রতি নির্দয় 
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ও ক্ষমাবিহীন হওয়। ভাহার পক্ষে অসম্ভব । দেখ সত্যেক্ষ 
কি আশ্চর্ধ্য মহিম' 1] আমাদের দয়াময় ঈশ্বর চির কয়া 
আমাদের গৃহলক্্ী চিরলক্মী। কেহ কেহ বলে লেক্ী 
চঞ্চল, কখন কাহার প্রতি প্রপন্ধ হন তাহার স্থিত লাই'। 
প্রকৃত লক্ষ্মীর চাঞ্চশা নাই, পরিবর্তন নাই। আ্ারূপে 
কল্যাণরূপে তিনি চিরদিন লংসারমধ্যে বিরাজ করিতে" 
ছেন। তাহার প্রেম কোথাও ছুপ্ধরূপে, কোথাও খানারাণে, 
কোথাও ধনরূপে, কোথাও সুখশান্তিরণপে প্রকাশ পাই, 
তেছে। তাহার কোন গুণ বারূপ সামফিক নহে, কিন্ধু 
নিত্য। তিনি জ্ঞানকথা বলেন অনস্তকাল, তিনি কল্প 
দ্বান করেন অনন্তকাল, তাহার বাক্যের বিশ্রাফ লাইও 
ভীক্ছার দয়ার বিরাম নাই। তিনি অন্ত বাগেবী এর 
অনন্ত লক্ষ্মী! তাহার সমস্ত গুণ সমদ্জের অতীত ও নিস্তা। 
আমর] সময়ের জীব, আমরা আমাদিগের হিন্র ভিন্ন প্রকৃতি 
অন্ুমারে তিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ব রূপ গুণ ধারণ ককি। 
ঘঙফ্।দের কখন এক ভাব, কখন আর এক ভাব। আমা, 
দের গ্বভাব চরিত্র সময়ে বিভক্ত । কিন্ত অখণ্ড ঈশ্বর 
নিতাকাল এক ভাবে রহিয়াছেন। সরস্বতী লক্ষ্মী, জ্ঞান; 
প্রেম, প্রভৃতি প্রত্যেক গুণ অনস্ত ও নিতা রূপে ভাব, এক্ধ: 
মলের মধ্যে জমুদ্দ্ন একত্র জাথযোগ কর, মে বন্য লিপি 
হইবে তাহাষ্ ব্রচ্ধ জার্টবে। মন্থুযা সমকে উহার ভি 
ভিন্ন রূপ দেখে, কিন্তু অনস্তকাল সেই জমুদর মূর্তি অন্ধ 
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মধ্যে সংযুক্ত হইত্বা রহিরাছে। এই নিত্য অসংখ্য রূপ- 
ধারী ব্রচ্ধকে দেখিলে ভূমানন্দ লাভ হুইবে। 








আদ্যাশক্তি। 
রবিবার ১৮ই শ্রাবণ, ১৮০২ শক। 

পরমেশ্বর পৃথিবী সৃজন করিয়া পালন করিতেছেন । 
সরন্বতীরূপে তিনি সম্ভানদিগকে জ্জান বিতরণ করেন, এবং 
লক্ষমীত্রীরূপে ঘরে ঘরে তিনি ধন ধান্য বিতরণ করেন। 
আবার অখণ্ড নির্লিপ্ত উদ্দাসীন ভাবে আপনার মহিমাতে 
আপনি বাস করিতেছেন। তবে অবতার শব্দ কেন ধর্দ্ের 
ফাভিধানে শ্ছান পাইল ? ঈশ্বরকে লক্ষী সরস্বতী ও উদাসী- 
ন্রগে পুজা করিষা! কেন মনুষ্য ক্ষান্ত হইল ন!€ লোকে 
কেন অবতার মানিল? জনসমাজের ঈশ্বরাবতরণকলনার 
নিগ্ঢ় কারণ কি? যখনই পৃথিবীর কোন জঙ্কট উপস্থিত 
ছয় তখনই ঈশ্বরের অবভরণ আবশ্যক, এ যুক্ষি মানুষকে 
ফে শিখাইল? অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কি ঈশ্বর পৃথিবীতে 
ছিলেন না? ঈশ্বর পৃথিবীর যাবতীয় বন্ততে, সমুদায় কৃষ্টি- 
মধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন। কিন্তু বাহিরে ঈশ্বরের 
বিচিত্র প্রকাশ দেখিয়া মনুষোঁর* চিত জন্থষ্ট হইল না। 
মন্ুষ্যের মন, ঈশ্বরকে আপনার মধ্যেগ্দৈধিবার জন্য ব্যাকুল 
হুইল। মনুষ্য আপনার ভ্দয়ের মধ্যে ঈশ্বরের অবতরণ 


ই সেবকের নিষেদন। 





প্রার্থন! করিল। স্বর্গের ঈশ্বর কেহল স্বর্গের ঈশ্বর নহে, 
তিনি পৃথিবীরও ঈশ্বর । তিনি কেবল চশ্র হ্্যের ঈশ্বনব 
নহেন, 'তিনি পৃথিবীর নদ নদী এবং বৃক্ষ লতাদিরও জীশ্বর়। 
বর্ণের ব্রচ্ধকে মনুষ্য পার্ধিব সমস্ত বন্বত্তে অবতীর্ব দেখিল, 
কিন্ত তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া তাহাকে মন্ুষ্যের আকার” 
মধ্যে দেখিতে ইচ্ছা করিল। অবসীর্ঘথ হইবার যথার্থ অর্থ 
যন্যাসমাজে মানবদেহে অব্ভীর্ণ হওয়া । ঈশ্বর চঙ্জ 
শৃর্ধ্য অথবা বৃক্ষেতে রহিলেন তাহাতে পাঁপীর কি? পুষ্পের 
লাবণ্যে, উধার সৌন্দয্যে হরি বর্তমান, এ সংযাদ অধর্থে 
উত্তপ্ত যেমন তাহার পক্ষেকি আদরণীয় হইছে পারে? 
ঘত ক্ষণ না ঈশ্বর মনুষ্যে হৃদয়ে অবতীর্ হন, তত শপ 
তাহার পক্ষে ঈশ্বর থাকা না থাকা প্রায় সমান । আমার 
আপনার অন্তরে যদি তাহাকে দেখিতে না পাই তা 
হইলে তাহাকে এক দৃবস্থ অপরিচিত অনিশ্চিত পদার্থ 
বলিয়া স্বীকার করাতে কিলাভ ? পর্বতে সমুদে পাথরে 
যাঁটীতে সকল স্থানে হরি আছেন, কেবল মানুষের ভিতরে 
কি হরি নাই? ঈশ্বর আপনার সথট এই হুবিশাল বিশ্বযধো 
রহিলেন তাহাতে আমার প্রাণের তৃপ্তি হয় ন1 আমার 
মন মনুষ্যপ্রস্কৃতির ভিতরে ঈশ্বরকে দ্বেখিতে “চাকক। 
আমার মন জিজ্ঞাসা করে মন্থুযোর মধো কি ঈশ্বর নাই? 
যখন আমি আমার হস দিয়! বক্ষে মধ্যে ঈশ্বরের আহি" 
ভাবস্পর্শ করি, যখন আমি দেখি মনুষ্য প্রক্াতির ভিক্তরে 
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স্রদ্ধ আমিয়ং বাম ককিতেছেন, তখন আমার সকল জন্তণ 
দূর হর, এবং জাদয় পবিত্র ও সুখী হছু। সব্ধববাপী ঈশ্বর 
সকল, স্থানকে আপনার বাসস্থানদ্ূপে মনোনীত করি- 
লেন, কেষল মনুষাকে কি তিনি হেয় জ্ঞান ও পরিত্যাগ 
করিলেন? বৃক্ষ লতা ও ক্ষুদ্রতম তৃণমধ্যেও গীঘ্ধ মন্দির 
মিশ্বাণ করিলেন, কেবল মনুষ্যকে কি তিনি বলিলেন 
আম্পৃ্খা মানব দুর হও? ঘদি মনুষ্যসমান্জে ছরি ন। 
থাকেন, ঘি ইতিহাসের ঘটনামধ্যে তিনি ন। থাকেন ভবে 
হরিলীলাভাগবত অসম্ভব। কেবলে মন্ষোর দেহমন্দিরে 
ঈশ্বর নাই? ঘখনই বিশ্বীসনযুন খুলিয়া জনসযাজের প্রত্তি 
দুটি নিক্ষেপ করিবে তখনই দেখিতে পাইবে, হরি নর 
কারীর দেছ মনের মধ্যে শক্ষিকপে বাস করিতেছেন । সেই: 
হহিক কি হন্ুহ্যেক কক্তেক জঙ্গে মি হইফ। বছিযুখছ্ে & 
এক আহাশক্তি, এক প্রকাণ্ড তেজ মনুষ্যের দেহ মন ও 
জাত্বার ভিতরে কাধ্য করিতেছেন। এই শক্তি কেজান? 
ফেই আদ্যাশক্তি ভগবতী। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড স্জৰ 
করিয়াডেন তিনি এখন কোথায়? তিনি কি হৃটিকারধ্য 
দামাধ। করিয়া নিদ্রাত্থ অভিভূত হইয়াছেন? না, যে শক্তি 
এই সমুর্দাঘু হুল্লন করিল তাছ এখনও জীবিত রহিগ্াছে। 
ক্ামাদের বন গুলি শক্ষি আছে *সুকল খন্জির মূলে তিনি। 
বন উপবনে, গিরি পর্বতে, বিখমসিগ আমরা হরি পুজা 
করিলাম, কিন্ত চির ফাল পরের বাড়ীতে বর্ম পৃ করিয়া 
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হৃদয় তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। মনুয্যের মন এই 
বলিয়া আক্ষেপ করে হায় চিরদিন পরের বাড়ীতে 
জীশ্বরের পুজা করিতে হই'ল, কবে নিজের হদষে, নিজের 
বাড়ীতে তাহার পুজা! করিব?” জর্বশকিমান্‌ ব্রক্ষ, সর্বব- 
শকিমতী বিশ্বজননী আমাদিগের প্রতিজনের দেহ মনের 
মধ্যে শক্তিরপে অধিবাস করিতেছেন। ঈশ্বর আপনি 
আমাদের প্রতিজনের মনের মধ্যে তাহার গৃহ নির্মাণ 
করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তবে কেন আমরা! 
তাহাকে ভিতরে উপলব্ধি করিব না? যে শক্তি আকা- 
শের চত্দ্র শুর্যকে ধারণ করিয়। রহিয়াছে সেই শক্তিই 
আমাদের বাহুতে বাহুবল, চক্ষে দৃষ্টিশক্তি, কর্ণে শ্রবগ* 
শক্তি। তুমি অবিশ্বাসী হইয়া মনে কর এ সমুদয় 
তোমার শক্তি, তুমি মনে কর তোমার বলে তুমি ধন 
ধান্য উপার্জন করিয়। তদ্বারা নিজবলে নিজচেষ্টায় 
আপনার পুষ্টিসাধন কর। এরূপ নাস্তিক কল্পন। পরি- 
হার কর। তুমিকি এক মিনিট আপনাকে রক্ষা! করিতে 
পার? তোমার নিজের একটীও মূলশবক্তি নাই। যে সজনী 
শক্তি তোমাকে হজন করিল ভাহাই তোমার জীবনসংর- 
ক্ষিণী শক্তি। সেই আদ্যাশক্তি, সেই অনস্তকাশের মহা- 
শক্তি ভিন্ন তুমি এক মুহুর্ভকাঁল বাচিতে পার ন!। খে 
শক্তিতে তুমি বাঁচিয়াং মাছ, তুমি চলিতেছ, বলিতেছ, চিন্তা 
করিতেছ, ধর্থসাধন করিতেছ সে শক্তি সামান্য শক্তি নহে । 
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ইহার ভিতরে অ্গীয় শক্তি আছে। ইহা অধ্যকার শি 
নহে, অনস্ককালের শক্তি, অনস্ভকালের ঘনীতৃত . শক্তি। 
এই ঘনীভূত শক্তি কালরূপে কেন বর্ণিত হইল? শক্তিযূর্তি 
কেন কালীঘূর্তি হইল? হে মান; তুমি যদি তোমার ভিতর 
দিয়া গভীর অনস্ত দেবশক্তি দর্শন কর তাছ। হইলে দেখিবে 
প্রকাণ্ড কৃষংবর্থ প্রকৃতিপ্‌ক্তি আ'দ্যাশক্তি। অনস্তন্ক্তি জজ. 
রাশির ন্যায় গভীর ও ঘোর বর্ণ। অল জল কাচের ন্যান্গ 
স্বচ্ছ । যতই জল অধিক হয় ততই ঘোলা হয়, খুব গভীর 
হইলে ক্রমে সবুজ, নীল, ঘোর নীল শেষে প্রায় কাল 
হুইয়া যায়। যে জল ন্বচ্ছ ছিল, সেই জলই শেষে গভী- 
রতা। বশতঃ কৃষ্ণবর্ণ হইল । তত্রপ ক্ষুদ্র জীবশক্তি স্বতন্ধ 
আনুতব করিলে উহ্ছাতে কৌন রং কল্পনা হয় না, কিন্তু ঘি 
উহার নিযে গভীররূপে দেখি তাহা হইলে দেখিব শক্তির 
পর শক্তি, ঘোরতর ঘনতর শক্তি, দৈবশর্তি রদ্দশক্তি । 
শেষে একেবারে অঙলম্পর্শ অনস্ত শক্তিসমুদ্রের ভয়ানক 
কাজবর্থ আমাদিগকে বিজ্মধুপন্ধ ও কম্পিত কবে । দেখ 
কেমন ব্রদ্দের কালীমূর্তি নিপন্ন হইল। যে স্বঙজনী শক্তি 
হুইতে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল, সেই শক্তিই 'আ- 
মাদিগের জননী, তিনিই জীবপ্রসবিনী অগন্মাতা। তিনি 
দ্ববুৎ দুষ্ট সস্তানদ্বিগের অন্তুরে মুলাধার ও মুলশক্িরূপে 
নিষ্তত অধিবাস করিতেছেন । এইননুষ্যাদেহে হরি জর্দা 
বর্তযান। প্রত্যেক মানুষের হুদয় মনের মধ্যে ত্রচ্মের শক্তি 
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নিহিত ও অন্তরভূত। €কমন, হে-ভাবুক ব্রাঙ্গ, এখন 
তোমার নিজের গৃহে ব্রহ্মদর্শনের স্পৃহা চরিতার্থ হইল তো? 
তোমার ঈশ্বর এ দূরপ্ছ চন্্র হুখ্্যে ছিলেন, এখন তোমার 
নিজের দ্বেহ মনের মধ্যে তাহার অবতরণ ও অস্তনিবেশ 
হইল। তিনি শজিরপে তোমার শারীরিক ও মানসিক 
সভাবৎ শক্তিমধ্যে বাস করিতেছেন। অতএব ব্রহ্মকে 
আর দূর ভাবিও না। অপরের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়া! কে 
কোথায় হুথী হইয়াছে? ছাড পরকে, ভাব আপনাকে । 
তোমার অত্যন্ত নিকটন্থ আত্মীয়, আপনার সহোদরের 
ভিতরেও ঈশ্বরকে দেখিতে বলিতেছি না, একেবারে 
তোমার দেহমনের মধ্যে সাক্ষাৎ ভগবানকে দেখিতে 
বলিতেছি। তোমার নিজের জীবনের মধ্যে তোমার 
হরিকে দেখাইয়া দিতেছি। যেমন তুমি তোমার বক্ষের 
দ্বার খুলিবে তৎক্ষণাৎ অনস্ত কালীমূর্তি অন্তরে প্রকাশিত 
হুইবে। সেই কালীমূর্তি মৃত্তিকানিশ্রিত অথবা কোন ধাহু- 
নির্্ধিত কালী নহে; কিন্ত নিরাকার! চিন্ময়ী শক্তিরূপিণী 
কালী। সেই শক্তিরূপিণী কালী কি পদ্বার্থ” কেবল মাত্র 
শক্তি। কিশক্তি? সৃষ্ট পরিমিত জড়শক্তি নহে, কিন্তু 
আদ্যা, প্রথমা শক্তি, চিতস্বরূপা। তাহার মন্দির কোথায়? 
কোথায় গেলে তাহাকে দেখা যায়? তাহার কোন স্বতন্ত্র 
মন্দির নাই। জীবদেহ! প্রকৃত কালীমন্দির, সমস্ত বিশ্ব- 
রাজ্যই কালীঘাট। যেখানে যত শক্তি আছে সেই শক্তির 
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সঙ্গে সংযুক্ত যে মূলশক্তি তিনিই আকার-প্রকার-নাম*বি হীন 
কালী,শাস্ত্রে ধিনি ব্রহ্মারূপে উক্ত হইয়াছেন । ভাহাকে আপ- 
নার প্লাণমন্দিরে দেখ; আপনার প্রত্যেক বলে কালীমূর্তি 
ধ্যানকর। তোমার চক্ষে তোমার বক্ষে, তোমার শোণিতে 
তোমার নিঃশ্বাসে, কালীরূপ দর্শন কর। তোমার দৃষ্টিশক্তি 
শ্রবণশক্তি স্মরণশক্তি ধীশক্তিতে, তোমার ভূজবল বুদ্ধি" 
বলে, কালীশক্তি উপলব্ধি কর। সেই সর্ব্বারাধা কালীশক্তি 
তোমার হুদ্বঘ মন আত্মা সমস্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। 
কি আশ্চর্যা ! স্বয়ং ঈশ্বর হামার শরীর মনের যধ্যে শক্তি" 
মূর্ত ধারণ কশ্বিয়া অধিষ্ঠটান করিতেছেন। যদি শক্তিমুর্তি 
কালীমূর্তির পূজ! করিবে প্রজ্ঞাবলে হৃদয়কবাট উক্ত কর, 
এবং আপনার জীবনী শক্তি মধ্যে তাহাকে দর্শন কর। সেই 
শক্তির অন্তর্ধানে তোমার শরীরের নিপাত ! মহাশভির 
তিরোভাষে জীবের নিশ্চিত প্রলয়। সেই শক্তি ভিন্ন 
কিছুই জন্মে না, কিছুই স্থিতি করিতে পারে না। এ ষে 
প্রকাণ্ড সমুদ্রের নায় মহাকালী নিত্যকাস বাস করিতেছেন, 
এ সমুদ্রের বিন্দুমাত্র আমাদের সমস্ত শক্তির আধার । 
আমার দর্শনশজি, শ্রবগশক্তি, ভ্রাণশক্তি, চিত্তাশক্তি প্রভৃতি 
সমন্তভ শক্তি শ্রী কণামাত্র শক্তিকে অবলম্বন. করিয়া রহ” 
ঘাছে। ব্রক্মতেজ মনুষ্যেয় শরটুর মনকে তেজ দিতেছে। 
অনন্ভ ঘোরতর। কালীশজি বিবিধশ্ সহাকালীর হস্তে 
অহস্কারী মান্ছষের মুণ্ড ঘরিতেছে। সেই ভয়ঙ্কর বিশ্বজ- 
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নীর কাছে ভ্রকুটি করিও লা। হে মানব, শক্তির কাছে 
তোমার তেজ খাটিবে না, সেই দর্পহারিণীর নিকটে তোমার 
সমুদ্ধা্ অহঙ্কার চূর্ণ হইবে, কেননা তোমার সমস্ত শক 
স্জাহার আশ্রিত বলিয়! তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহার 
পদানত হইস্কে। যে মা আমাদিগকে জন্ম দিলেন, ষে 
জননী আমাদিগকে পৃথিবীতে আনিলেন, তাহার মুখের 
পানে আমরা তাকাইতে পারি না। তাহার শক্তির প্রভাবে 
'আমর। কম্পিতকলেবর হই 1 কি ভয়ানক শক্তি! সমুদ্র 
পর্ধবত বাসু বৃষ্ট অপ্থি চন্দ্র নূর্ধ্য সকলে ধাহার কাছে জোড় 
হাত করিয়া স্তব করিতেছেন, ধাহার ইন্দিতে কৃষ্টি, ইঙ্গিতে 
প্রলয়, তাহার মুখের দিকে কে তাকাইতে পারে? আমি 
কোন্‌ শক্তির কথা বলিতেছি জান? যে ভয়ন্কবা সজনী 
শক্তি ঘোর অন্ধকারের ভিতর হইতে ব্রহ্মাণ্ডের কেশ ধরিয়া 
তাহাকে টানিক়া বাহির করিল। যখন কিছুই ছিশ্র ন! 
তখন সেই শক্তি গভীর স্বরে বলিল,_-ণআস্ ভর্ধ্য আয়, 
আয় চন্দ্র আত, পৃথিবী গ্রহ তারা নঙ্গাত্র সকলে সারি গাথিয়া 
আয়।” অদ্যাপি সেই শক্তি আকাশমার্গে কোটি কোটি 
পৃথিবীকে অঙ্ুজ্তে ঘৃরাইতেছে। সেই মহাশক্কি মহা- 
কালীর বিচিত্র ক্রীড়া মহাসমুক্রের আম্কালনে ও জীষণ বঙ্জ- 
ধ্বনিতে উপলব্ধি করিয়া স্থামর! ভীত হহী। যখন এই 
শক্তি তৌতিক রাজ্য (ইততে উদ্ধে আতেোহণ করিয়া) ধর্- 
শক্তিরূপে অধর্খের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তখন ইহার খুর্তি 
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আরও ভথঙ্কর হয়। ইহা! সমরপজ্জায় সভ্জিত হুইয়। রগ* 
ক্ষেত্রে মহাবিক্রম প্রকাশ করিয়া অহ্থর বধ করে। বিশ্ব” 
অন্টু শক্তিই অস্থরসংহারিণী শক্তি। সেই একই শন্তিঃ 
বিচিত্র ও বহুধা হইয়! জড়জগতে ও ধন্মজগতে কার্য করি” 
ডেছে। জ্ঞানশক্তি প্রেমশকি পুপ্যশক্তি সকন্টুই সেই আদা?- 
শর্তি। তিনি অজ্ঞান অপ্রেম অধর্্ম কিছুতেই সহা করিতে 
পারেন না। যখনই সেই শক্তিদেবী মানুষের মনে কোন 
প্রকার অন্ধকার দেখিতে পান তখনই গভীর শবে হস্কার 
করিয়া বলেন ;--"আবার অন্ধকার ! এক অন্ধকার বিনাশ 
করিয়! জগৎ স্থজন করিলাম, আবার এই হৃষ্ট জগতের মধ্যে 
অবিদ্যা অন্ধকার আসিল!” এইরূপ হুষ্কার করিয়া সেই 
মহাশক্তি কালী অজ্ঞান ও পাপের অন্ধকারকে জয় করিয়] 
তাহার ভিতর হইতে নৃতন ধর্ম্মজগগহ উদ্ভাবন করেন। শক্তি 
একই। যে শক্তি সাধুদ্দিগকে সুখ শান্তি বিতরণ করেন। 
সেই শতিই পাপী অধার্টিকফিগকে ফলন করেন। ধিনি 
জননী হইয়া! সম্তানদ্িগকে বক্ষের মধ্যে রাখিয়া পালন ও 
পোষণ করেন, তিনিই তাঁহার পদতলে মহাহ্থরকে ফেলিয়া! 
তীক্ষু অস্ত্রে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করেঞ। কখন জগন্ধাত্রী 
হইয়া সকলকে সম্ভানবৎ রক্ষা করেন, কখন করালবদন। 
শাণিত অমিপার্ণী হয়া £ঘার রুপে দানব দলন করেন। 
পর্ববশক্তিম্ী মা জগজ্জননী চুহাশক্তিজপ খড়গ স্ারণ 
মানবহদয়মধেয সর্বদা অসত্য ও অধন্মকে সংহার 
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করিতেছেন। ধর্দি আমাফ্ষের যনের মধ্যে কুবাসনা ও 
ছপ্পরবৃত্তি থাকে তবে নিশ্চদ্বই সে সকল অন্ুরের উপরে 
কালীর ভীষণ অস্ত্র চালিত হুইবে। যে এই শক্তিকে ঘাট 
নে নিশ্চয়ই মরিবে | তুমি কি মনে কর ফিনি ঘোরান্ধ স্কারের 
ভিতর হইতে প্রন্ধাওড রহ্মাণ্ড বাহির করিলেন তিনি তোমার 
পাপান্ধকার বিনাশ করি! আশ্ধ্য জ্যোতিষ্মীয় ধর্মরাজা 
প্বাপন করিতে পারিবেন না? শক্তির নিকটে কোন প্রকার 
পাপাহুর তিষ্টিতে পারে না। বিশ্বাপী মন্ুষযোর বক্ষের 
ভিতরে সেই মহাকালী জানিয়। উঠিয়া সকল শত্রু বিনাশ 
করেন। যখনই হুদ্য়নগরে কোন সাংঘাতিক ব্যাধি প্রবল 
হয়, এবং জীবকে মৃত্যুগ্থাসে ফেলিবার জন্য উপক্রম করে, 
তখনই' মহাকালী রক্ষাকালীরূপে উদ্দিত হইয়া! ব্যাধি ও. 
বৃতাকে জয় করেন। রক্ষাকালীর অভাদয়ে আত্মার রোগ 
গোক ভয় পলায়ন করে। যে অঞ্চলে মহাশক্তির পূজা হয় 
সেপ্রদেশে পাপাহৃর জীবিত থাকিতে পারে না। তিমি 
তাহার রক্ত বাছির করিবেনই করিবেন। শক্িদ্বেপী বলি- 
দানের প্রধ়ামী নহেন, ছাগাদি রক্তপিপাহ্থ নহেন। তিনি 
নরবলি চাহেন আজ পাপবলি চাছেন। জীবরক্তে তাহার 
তুষ্টি হয় না,কিন্ত পাপাস্থবরের রক তাহার মহোল্লাস্‌ ও 
নৃতা। যদ্ষি মহাকালীর নৃত্য £দখিতে চাও তাহা হইলে 
গ্তাহাকে অসি ছারা পম" দানব ও অনুরের মৃস্তক হেন 
করিতে দেও, তিনি খু সকল ছিন্ন মন্তক লইয়া! বিকটাকার 
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কাটা মুণ্ড হস্তে লইয়া ভয়ক্রা রিপৃসংহারিনী যুর্তি ধরিগা 
নৃত্য করিবেন! ভূমিকি মনে কর কালী নির্দয় 
শ্ভ্তও যিনি লক্ষ্মীও তিনি। কালী কমল! একই । অন্বষার 
ও অধর্্ম সংহার, করিবার, বিক্ুম দেখাইবার সময় ভিন 
ভয়ানক শক্তিরূপ ধারণ করেন, কিন্তু তাহপন্ধ হৃদয় প্রেমময়ী 
জননীর কোমলন্বর । তাহার সকল শক্ষি জীবের হিত্তের 
জন্য। মাঁহইয়াকি আপন সন্তানের রক্ত গ্রহণ করিখে 
পারেন? দয়ামঘ়ী কি নিরপরাধী ছাগ মহিষার্দির শোণিতত, 
পাতে আমোদ করিতে পারেন? তিনি কেবল পাপাশুরের 
রক্ত চান। ভক্তন্ত্দয়ে তিনি কত পাপাস্দুর সংস্থার করিস্জে' 
ছেন। কত লাল রক্ত নদীর নায় প্রবাহিত হইতেছে! 
স্থির হইলেই মনের মধ্যে শুনিতে পাইবে মা কালী 
হুস্কার ও ছৃর্্মতিদলন। তিনি আমাদের মঞলের জন্য 
ভিতরে বসিয়া অন্ুরপ্িগকে দলন করিতেছেন, এবং অনুর 
রক্তে আপনার উত্সব সমাধা! করিতেছেন । আমরা শক্তি” 
পৃক্জা করিয়া শাক্ত হইব; ভক্তব্মলের পুজা করিয়া ভক্ত 
হইব। আমর! শক্তিকে ভক্তি করিব, কেন না তিনি আমা” 
দের জননী । তিনি রক্ষাকালী, সকঞ্জীকে রক্ষা করেন; 
তিনি" মোক্দাধিনী, প্লাপ সংহার করেন। তিনি যে কাল, 
সে কুৎসিত কাল নহে )*্লেভাল কাল; সে অনন্তের 
রূপ। সেই অনস্ত শক্তিকে যতশঠুজ। করিবে ততই নিত্য 
ছুর্াল ভীরু নিরাশ নিরুদ্যম মন তেন্বন্বী ছইয়! উঠিষে। 
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ঞবং ইন্িয়নিগ্রছে ও পাপদমনে সক্ষম হইবে। ষণ্তই 
ঞ্লহাশক্তি সাধন করিবে, ততই মৃত্যুকে জয় করিবে, এবং 
স্তরে ও বাহিরে পুণ্যরাজ্য স্থাপন করিয়! প্রকৃত শঙ্তির 
কত বিক্রম তাহা দেখাইতে. পারিবে। 


 িতারোাআতে 


ব্রেনের আকাশরূপ । 
রবিবার ২৫ শে শ্রাবণ, ১৮০২ শক। 


অনেক ব্রহ্গচ্জানীর মনে প্রচ্ছন্ন পৌন্তলিকতা! আছে। 
'অনেক পৌত্তলিকের মনও সময়ে সময়ে গভীর বরন্গজ্ঞান 
প্রকাশ করে। ব্রাঙ্ম হইয়াও অনেকে মনের ভিতরে কল্পনা 
শারা প্রদ্ষের নান! প্রকার ব্রপ সিদ্ধান্ত করে, বুদ্ধি দ্বারা 
লান! প্রকার নিরাকার মূর্তি গঠন করে। আবার অনেক 
পৌত্তলিক সাকার দেবতার উপাসক হইয়াও সময়ে সমঙ্্ে 
ধাহিক উপকরণ পরিহার করিয়া যোগ ধ্যানে ব্রদ্ধপদার্ের 
নিকট উপনীত হয়। অতএব ব্রাহ্ম হইয়াছ বলিয়া তোমা 
'হস্কার করিও না, অথব] কাহাকেও পৌত্তলিক বলিয়া! 
অবজ্ঞা করিও ন1। ত্রাক্ম, তৃমি পরীক্ষা করিয়! দেখ, তোমার 
অনের চিদ্তিত ব্রহ্গরূপ যথার্থই ন্রাকার কিন? তোমার 
মন অহঞ্জে নিরাকার অনস্ত, পুরুষকে ধরিতে পারে কিনা? 
কেবল যুখে অথৰ। বাক অনুষ্ঠানে আপনাকে ব্রাহ্ম 
রুলিয়া পরিচয় দ্রিলে হইবে লা, কিন্ত প্রত্যেক ব্রাঙ্দ আপন 
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হৃদয়ে পরীক্ষার প্রদীপ লইয়। নি়। : অনুসন্ধান করিয়া 
দেখুন সেখানে বথার্থ ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন কিনা 
হেব্রা্ষঃ তোমার রসনা ও হস্ত পৌন্তলিক নহে বলিক্কা 
তোমার মন যে অপৌত্বলিক ,ইহ। মানিতে পারি না। 
ভূমি বাহিরের পুতুল না মানিতে পার; কিন্ত তুমি স্ব 
তোমার ভ্ুদনয়ের পুতুল পুজা কর না তাহা কে বলিল? 
সেস্কল আন্তরিক পুতুল বিনাশ করাও ব্রাঙ্ষের পক্ষে 
নিতান্ত কর্তব্য। তুমি মুখে নিরাকার মানিতেছ্ছ; কিন্ত 
তুমি যে সত্য সত্যই প্রতির্দিন নিরাকাব পরত্রক্ের ধ্যান 
ধারণ কর তাঁহার প্রমাণ কি? অতএব আপনাকে কঠোর 
পরীক্ষায় পরীক্ষিত কর। ধ্যানের সময় ঠিক নিরাকার ব্রহ্গকে 
দেখিতে পাও কি না পরীক্ষা করিয়া দেখ। উদ্বোধনের 
সম হইতে উপাসনার শেষ পর্যাস্ত যথার্থ নিরাকার বেগ্ধকে 
কি অমিশ্রিতভাবে ধারণ করিয়া থাকিতে পার? বিশেষ 
বিশেষ গুণ যথা লক্ষ্মী সরস্কতী অথব! উদ্দধাসীন মহাক্ষেব 
ভাঁবিতে ভাবিতে কি কোন সাকার মূর্তি মনে উদ্দিভ হয়, লা 
কেবল ব্রচ্দের অনস্ত €প্রম, অনস্ত জ্ঞান এবং অনস্ত বৈরাগ্য 
অন্থভব কর? কালী ভাবিতে ভাবিতে কি এক প্রকাণ্ড কাল 
পাথর ভাব, লা ঈশ্বরের ঘনীভূত অনন্ত শক্তি দেখিতে 
পাঁও £ অনম্তন্বরূপ ব্রদ্ষের “কোন রূপ কোন গুণ অভ্ভ*্ং 
বিশিষ্ট হইতে প্রারে না। তিনি সনস্ত লক্ষ্মী, অনস্ত সর. 
স্বতী, অনন্ত মহাদেব, অনন্ত কালী । বুদ্ধিতে অনস্ত স্বীকার 
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করিতে পার বটে ? কিন্তু উপাসন। ধ্যান প্রার্থনার সময় অন- 
গ্ভকে উপলব্ধি করিতে পার কি না? অনস্ত লক্ষমীতক কিরুলে 
তুমি পরিমিত ও ক্ষুদ্ধ ভাবিবে ? ব্রদ্ষের প্রত্যেক স্বরূপের 
সঙ্গে অনন্তের সংযোগ। .যদ্দি অনভ্তকে পরিত্যাগ করিয়া! 
ব্রদ্মের লক্ষ্মী কিংবা অনারূপ ভাব, তাহা হইলে তোমা" 
দিগের মন পৌত্তলিক হইবে। লক্ষীদেবীকে যদি ভত্যস্ত 
উত্ম্বল ও উৎকৃষ্ট কনা! কর, তাহা হইলে নারীর মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ নারী এই পধ্যত্ত সিদ্ধান্ত হইবে। কিন্তু অনস্ত 
সংযোগ না করিলে ব্রহ্ষস্বরূপ নিষ্পন্ন হইবে না। অতএব 
ঈশ্বরের কোন দ্বরূণকে অন্তবিশিষ্ট মনে করিও না। ক্রস্ 
ধিনি তিনি অনস্ত আকাশস্বরূপ। প্রাচীন উপনিষদ্দে উক্ত 
শইয়াছে ঈশ্বর আকাশস্বরূপ এই কথাটী সেরকের মলে 
অনেক দিন হইতে লাগিয়াছে। ঈশ্বরের কোটি কোটি 
রূপের মধ্যে আকাশ একটিরূপ। তাহার প্রধান লক্ষ্মী, 
সরস্বতী, কালী প্রভৃতি ঘত রূপ দেখ না কেন প্রত্যেকটি 
আকাশস্বরপ। যখন তাহাকে লক্ষ্মী ভাবিবে তাহাকে 
আকাশলক্ষ্মী ভাবিও, সাকার লক্ষ্মী ভাবিও না। ঈশ্বরকে 
'আকাশত্বরূপ ভাবিলেই তাহার কোন আকার 'অথব। হস্ত 
পদ চিত্ত করা অঙভব। যদি ব্রদ্মের এই আকাশন্বরূপ 
দঢ়রূপে ধারথ না কর তবেযোগ ধ্যানের সময় যতই কেন 
কজিত যুর্তি বিদ্বা্জ ক রবার চেষ্টা কর না, বারংবার মেই 
সকল কলিত মুর্তি আসিয়। তোমর হুব্বল মনকে আক্রমণ 
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করিবে। ভুমি অনেক সতর্ক হইয়া নিরাকার ব্রদ্ষপূজা 
আরস্ত করিলে; কিন্ত অদ্ধেক পথে বাইতে না যাইতে 
ত্বেচধিবে তেখমক নিক দ্বেবত$ যেন সাকার হুইয় 
ষাইতেছেন, তিনি যেন কখন ভীষণ প্রকাও চঙ্গুঃ কখন 
মনোহর সহাস্য বদন দেখাইতেছেন, কখন মঙ্জলহস্ত 
বিষ্তার করিয়া আশীর্ব্বাদ্দ করিতেছেন, কখন রুদ্রমূর্তি ধারণ 
করিয়া পাপাত্বার্দিগকে প্রহার করিতেছেন। সাধক, তুমি 
অনেক সাবধানতার সহিত ব্রহ্ষের নিরাকারত্ব রঙ্গ] করিতে 
চেষ্টা করিলে; কিন্ত তোমার পুরাতন অভ্যানবশতঃ 
তোমার মন গোপনে ঈশ্বরের নানাবিধ পরিমিত রূপ গঠন্‌ 
করে। তুমি নিজের বুদ্ধিবলে তোমার মনের জঞ্জাল দূর 
করিতে যত চেষ্টা কপ না কেন তোমার ভিতরের পৌত্তলিঙ্ 
কত্ত) নিন্্যদের কল দহক্জে বন্ধ হইবে নখ তুমি ব্ধন্হি- 
রের কুমরটুলীর সমুদ্ায় দরজা বন্ধ করিলে, কিন্ত তোমার 
'মনের কুষর্টুশীতে পুতুশ নির্শিভ হইতে লাগিল। হস্ত 
পৃতৃলগঠনে ক্ষান্ত হইল, কিন্তু তোমার মন নানামূর্তি গঠন 
করিতে লাগিল। যখন ষে প্রকার পুতুলের প্রপ়োজন 
তোমার মন তখনই সেই প্রকার পুতুল নিশ্মাণ করিতে 
পাগিল। এই জন্য বলিতেছি, ব্র:হ্ধগণ, খুব সাবধান হও । 
যে সকল ব্রাহ্ম আপনাদ্বিগকেপ্পল্পীক্ষিত ও সিদ্ধ মনে করেন 
ভাহাদেরও মনের ভিতরে ছুই একটি কঙ্গনার পৃতুল দেখ! 
দেবু। এই জন্য মানুষ সর্বদা আপনাকে ঈঙ্বরের কনত্ত 
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ভাবের টানের মধ্যে ছাড়িয়া! দিবে । ঈশ্বর চিস্তা করিলেছ 
মন দ্বভাবতঃ অনন্তের দিকে আকৃই হয়। এক অনস্ত 
মহাপুরুষ ক্ষুদ্র মান্ষকে উর্ধে আকাশের দিকে টানিকে- 
ছেন। ষে ভূমা পুজ। করে তাহার নিশ্চধুই উর্ধী গতি। 
যে অনস্ত ভূমার আকষণে আপনাকে না ফেলিয়া নিজ 
বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সে বাশ্যসংস্কারবশতঃ নীচ ভূমিতে 
পতিত হয়। ব্রচ্গপুরাণ লক্ষী, সরস্বতী, কালী, মহাদেব 
প্রভৃতি ত্রচ্মের বিবিধ রূপ প্রকাশ করিল, এখন, হে ব্রদ্ষ- 
সাধক, তূমি ব্রদ্মোপনিষদের সহায্যে এই লক্ষ্মী, সরস্বতী 
মহাদেব, কাঁলীরূপ চারি মুক্ত! মুখে লইয়া অনস্ত আকাশের 
দ্বিকে উড়িরা যাও। জ্ঞান, শ্ু, বৈরাগ্য শক্তিরূপ চারি 
হক্ত1 চারি দিকে ছড়াইয়া দেও, দেখিবে অনস্ত আকাশে 
অনজ্ধ মুক্ামাল1। অনভ্ত আকাশে তরঙ্গের বিচিত্র স্বরূপের 
অনভ্ত মুক্রামালা। মানসপন্থী ষখন উপনিষৎপক্ষ সহ" 
কারে উদ্ধষে উড়িতে থাকে তখন সে অনস্ত আকাশে 
ব্রন্মের বিরাট মুর্তি দেখিয়া স্মিত হয়। সেই আশ্চর্য্য 
অনস্ত ভূমা বিরাট মূর্তি দেখিলে আন পুতুলের ধর্ম সেই 
পঞ্ষণীকে টানিতে পারে না। যিনি ঈশ্বরের আঁকাশরূপ 
দেখিতে পান, পৃথিবীর পরিমিত ধর্ম তাহাকে নিম্ন দ্বিকে 
টানিতে পারে না। উপনশিশর্দের পাখী অনস্তের ক্রোড়ে 
আশ্রিত, আকাশ তাহার আবাস ব্রদ্দের আকাশবূপ 
াবিলে মন্র মধ্যে সাকার হাত প| আমিতে পারে ন1। 
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চেষ্টা করিয্বা ছেখ, আকার চিন্তায় কখন পরিগণিত ক্লূপ কল্পন। 
করিতে পারিবে ন। যত দেহ বা আকার ভাঁবিবে, বড়ই 
হুউচ্ষ আর ছোটই হউক, প্রকণড আকাশ তাহ। গ্রাস করিঘ! 
ফেলিবে। অনস্ত,আকাশ ভাবিলে চন্কু' কর্ণ হস্ত পদ কিছুই 
ভাবা যায়না । যর্দি আকাশন্বরূপ ত্রঙ্ষের চক্ষু ভাব, সেই 
চক্ষু বিস্তীর্ণ অন্ত আকাশ হইয়া যাইবে । নিরাকার চকু 
আনসু অনাদি চক্ু"। আকাশ চন্ষু আকাশ হস্ত ভাবিলে 
সাকার লক্ষণ অখলম্বনে কোন দোষ স্পর্শে না) কেবল 
উপম! বুঝায়। অসীম আকাশদত্বরূপ এ কথা বলিলে ঘূর্তি 
পুজার দোষ পড়ে না। আকাশ উপাধিশূন্য, আকাশের 
রাপরস অথবা শব্ধ গন্ধ নাই। আকাশ অখণ্ড অবিভক্ত 1 
এই' ভান্য বেদাঞ্জে ভগবানের এক নাম আকাশ, অর্থাৎ 
তিনি কোন সাকার বন্তর ন্যয় নহেন। তিনি “নেতি 
নেতি 1 যাহা কিছু দ্বেখিভেছি শুনিতেছি ইহার কিছুই 
তিনি নছেন, তিনি শূন্য জাকাশ। আঁকাশরূপ ভূমা 
প্রকাণ্ড বিরাট মূর্তি মহাদেব উপাস্য দেবতা। যদি তাহার 
এ মূর্তি কচিস্তা কর মনে কোন প্রকার দ্বিধা অথবা চিত্ত 
বিভ্রেষ জন্মিবে না। বাস্তবিক ঈশ্বর যে ঠিক আকাশের 
ন্যায় শুন্য তাহাঁনহে। তিনি পরম বস্ত পরম সত্য। নিরু- 
পম যিনি তাহার তুলনা কোথায়? ফোন স্তর সঙ্গে তাহার 
তুলনা হয় না, আকাশের সঙ্গেও তাহার সাদৃশ্য নাই। পরজ্ত 
সেই উপাধিহীন আকারহীন বহ্যর যদি কোন উদ্দাহরপ 


৮৭ সেবকের নিবেদন। 





আবশ্যক হয় তবে ব্রদ্ষকে গাকাশস্বরূপ বলা যইতে পারে। 
[কন্ত ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, তিনি বস্যতঃ আকাশ 
নহেন। সাধনার. সময় ত্রদ্দকে আকাশরপ ভাবিলে সাবার 
মূর্তি কল্পনা অসভ্ভব হয়। "আকাশ আপন স্বভাববলে সাধ- 
ককে মকল প্রকার পৌন্তলিকতার বন্ধন হইতে যুক্ত করিয়া 
উদ্মেটানিয়া লইয়া ষাইবে। ঈশ্বরকে অনস্ত আকাশস্বরূপ 
ভাবিলে কোন প্রকার পরিমিত দেবত1 কল্তন! করা অমস্তু। 
এই জন্য যোগীদের মধ্যে আকাশ নামের এত গৌরব ও 
আদর | ইহা ভাবিয়। তাহারা ব্রহ্মকে আর সকল বস্ত হইন্ডে 
ছবঁতন্্র করিতে পারেন। আর দেখ এই অসীম আকাশকে 
ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। হখন 
ছাদের উপরে উঠিয়া অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রথচিত আকাশের 
ভিতরে সেই গভীর বিরাট মূর্তি ঈশ্বরকে দেখি তন শরীর 
মন বিন্মযাপন্ন ও স্তত্তিত হয়। অসীম ব্রন্গবিস্তৃতি মধ্যে 
ক্ষুদ্র জীবাত্বা একেবারে আচ্ছন্ন হ্টয়া পড়ে। যদি ব্রচ্মাকে 
অনস্ত আকাশব্ধপে ভাব তাহা হইলে সাকার কল্পনা পরি- 
ত্যাগ করিয়া সার সতা গ্রহণ করিতে পারিবে । হে" ত্রাঙ্ষ, 
এই আধনপ্রণালী অবলম্বন কর। উপযুক্তরূপণে আকাশ 
সাধন করিলে কোন প্রকার মূর্তিভ্রান্তির ভয় থাকিবে লা। 
ত্রন্দকে আকাশরূপ আনিয়। 'ংসারে বিচিত্র হরিলীল্া! দেখ, 
কোল ভয় নাই। নির্লিপ্ত ঈশ্বর, উদ্দাসীন ত্রহ্ধ আকাশ” 
স্বরূপ, এই সত্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়। প্রেমময়ীর অস্ত 


ব্রঙ্গের আকাশরপ-। ৭৯ 


করুনা ভোগ কর! অনন্ত ব্রন্ধ অনস্ত আকাশে পরিষ্যাপ্ত 
রহিষাছেন। ক্ষুত্্র কি বৃহৎ কোন আকারে তাহাকে ভূমি 
বদ্ধ ক্ররিতে পার না। মূর্তি গঠন কর; তিনি উহা ভে 
করিয়া আকাশে চুলিয়া যাইবেন,। প্রাচীর নিম্মাণ কর, 
উত্ত উন্লঙ্ঘন করিয়া ভূমা মহাদেব মহাকাশে বিলীন 
হুইবেন। আমরা ঈশ্বরের কোমল প্রেমের জন্য তাহাকে 
মা বলি বটে ;কিন্ত ধাহাকে আমরা মা বলিতেছি ভিনি 
অমীম আকাশে পরিব্যাপ্ত। আমাদের মাকি ক্ষুদ্র মা? 
মাকে আমার পর্ণকুটারে সংসারের কাধ্য করিতে স্বচক্ষে 
দ্বেখিলাম ) কিন্ত তিনি কি কেবল আমার পর্ণকুটারে বন্ধ? 
পুরাণে লক্ষ্মী সরস্বতী মহাদেব কালু পাইলাম বলিয়া কি 
ঈশ্বর পরিমিত? ইহীরাই তো বেদান্তশাস্ত্রে চিদ্বাকাশ ব্রহ্ম- 
রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। আমি ছোট বলিয়া কি আমার 
দেবতাও ছোট ? সাড়ে তিন হাত মানুষ কিন্ত দেবতা আধ 
হাত! কণিউ অগ্গুলী পরিমাণ! কি আশ্চম্য ! যিনি বৃহৎ 
ভূম। তিনি ক্ষুদ্র মনুষ্য অপেন্ধা ছোট হইলেন ! সর্বব্যাপী 
অনন্ত স্মাকাশব্যাপী ব্রহ্মকে কে ভাবিতে পারে? এই অনভ্ত 
ব্রহ্ম আকাঁটে, হে ব্রা, হুমি সাতার দাও, ডুব সাতার দ1ও, 
চিত সাতার দাও । ইহার মধ্যে অবিশ্রান্ত বিচরণ কর, 
খেল! কর। এই আকাশ মূর্তি এই ধবিরাট মূর্তি ধ্যান কর, 
চিত্তা কর, পূজা কর, দেখ প্রকাণ্ড অধকাশবূপ ব্রহ্ম মস্তকের 
উপরে । যত ক্ষণ না এ চিদাকাশের গুরুত্ব অনুভব 
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করিবে, ততক্ষণ হাদয়ের লু! গ্ুদ্দ্ুতা অসারতা ও নীচতা 
হইবে না, এবং হৃদয় লঘূ থাকিলেই জানিবে ব্রহ্মপূজা পূর্ণ 
হয় নাই। ব্রক্ষের গুরুত্ব অনুভূত না! হইলে উপাঙ্নার 
পুর্ণতা হয় না । গত্তীর বিরাট যূর্তি ন! দেখিলে ছাদয়ের 
লঘুত্ যায় না। প্রকৃত বিশ্বাসী দেখিতে পান এবং সর্বদা 
'অনুতব করেন এক প্রক্কাওড অনস্ভ ব্রক্ধ চারিদিক হইতে 
তাহাকে চাপিয়া আছেন। যে আকাশকে শূন্য মনে করে, 
যে আকাশের মধ্যে সেই গম্ভীর বিরাট ঈশ্বরকে দেখিতে 
পায় না সে নান্তিকপ্রায়। আমি যখনই বলিব, "আছ 
ঈশ্বর” তৎক্ষণাৎ এক আকাশব্যাপী অনস্ত সত্তার গুরুভারে 
আমার বুক আক্রান্ত হইবে, এবং সমুদায় মনের উপর ভার 
'পড়িবে। ভারের অর্থ কি? এক বিরাট মূর্তির গুকত্ব। 
সেই বিরাট মূর্তি বিশ্বস্তর মূর্তির সত্ত্বা অনুভূত না হইলে 
উপাসনা সাধন সকলই লঘু ও অসার বোধ হয়। যদ্দি 
অনস্ত আকাশে অনন্ত পুরুষকে দেখিতে পাও, হায় আপনা- 
পনি গুরুভারে অবনত হইবে। প্রকৃত ব্রদ্ষের তূলনায় 
কোন বস্তকে ভার বলিয়! বোধ হইবে না, সহত্র মন" লৌহ 
কিংবা পাথর ওজনে এক ছটাকও হইবে না। ব্রদ্বের গুরু- 
তের নিকট কি লৌহপ্রস্তরের গুরুত্ব ? তিনি সার হপ্তড আর 
এ সকল অসার ছায়াবৎ ॥ প্রচ্ধ পদার্থের গুরুত্ব. ধাহার।. 
বুঝিয়াছেন তাঁহারা জানেন তাহা কি ভয়ানক ভার । - সেই 
গুরুত্বের অগুমাত্র হৃদয়ে অনুভূত হইলেই হৃদয়ের প্রেম 
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আপনা আপনি উলিয্রা উঠে। তুমি সোলা জলে ভাসাও, 
জঙগ সোলাকে গ্রাহও করে না, জল সোলার প্রতি ভ্রক্ষেপও 
করেল! ; কিন্ত জলে লৌহ কিছ্বা পাথর ফেল, “আপনাপন্িি 
জলের উচ্ছাস হইবে। তেমনি যখন পরম বস্ত ত্রচ্ম মানব" 
জুছয়ে আপনার গুরুতর সত্তা লইয়া প্রবেশ করেন তখন, 
গুরুভারবশতঃ আপনা হইতে প্রেম্ভক্তি উচ্ছ,মিত হয়। 
হখন একটি গুরুতর পদার্থ পাইলাম, ভ্রমশঃ তাহা গভীরতর 
গাড়তর অন্রাগের সহির্ত ধারণ করিতে চেষ্টা করিলাম। 
তাহ ধারণ করিতে করিতে হৃদয়ের ভিতর হইতে গভীর 
গ্েমানদ উথলিয়া উঠিল। বিরাট মূর্তি ভাবিলে হুদক় 
সহ হইয়া) উঠে, হৃদয়ে উচ্চ ও গুরুভারের অঞ্চার হয়। 
আত্ম! পরমাত্মার ওকুত্ব বুঝিয়া স্বীয় লঘৃত্ব ছাড়িয়। দেয়। 
আত্মার উপরে ভূমা পরব্রক্ষের খরুতার পড়িল, সে কোন 
শবস্তর ভার নহে, সে নিরাকার আকাশের ভার। নিরাকার 
ভার অতি ভয়ানক ভার, উহার ভারে সমস্ত জীবন পরিব- 
তত হইয়া যায়। উপাসনা সাধন ভজন গভীর হয়, শরীর 
রোমাঞিত হর, হৃদয় প্রেমাচ্ছন্ন হয়, টবরাগ্য ও বিবেক ঘন- 
তর ও দৃঢ়তর হয়, এবং ধন্মোৎসাহ ও ধর্মরনিষ্ঠ। প্রবলতর হয় 
এবং সমস্ত ধর্মমজীবন ঘনীভূত হয়। শুরুভারাক্রাস্ত সাধক 
আনলের সহিত তখন বলিয়া উঠেন, হরি হে, এত দিনে 
বুঝিলাষ তোমার প্রেম পুণ্যের তোমার জ্ঞান শক্তির কি 
ভার। বাস্তবিক ঈশ্বর আকাশের মত শুন্য অথচ অনন্ত 
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শুকুত্বে পূর্ণ । তুমি ধভ এই নিরাকার আকাশের মধ্যে 
ঈশ্বরকে দেখিবে ততই তোমার মন মহৎ ও নির্মল হইবে। 
তুমি দিলে নিশীগে, প্রভ্যুষে ও সন্ধ্যাতে চক্ষু খুলিয়া! আকা 
শস্বরূপ ব্রহ্মের পূজা কর, ষা'তই আকাশের দিক তোমার চন 
তাকাইবে ততই তুমি সংসারের নীচ কামনা ছাড়িয়া মহৎ 
হইবে, এবং ক্ষুদ্র বন্ধ ছাড়ি ভূমাতে আবদ্ধ হইবে। তুমি 
দেখিবে যে ত্র্ব্যশালী ভগবান সমস্ত আকাশে আপন 
মহিমামধ্যে বজিয়। আছেন । তাঁহার নাম নাই, আকার 
নাই, কেবল সত্তা মাত্র। আকাশ তাহার মুখ, আকাশ 
তাহার চক্ষু, আকাশ তাহার হস্ত, আকাশ তাহার চরণ, 
'কাশ তাহার রূপ, আকাশ তাহার যুর্তি। এই অনন্ত 
আক!শরপ ব্রহ্ষকে লক্ষী, সরস্বতী, মহাদেব, কালী রূপে 
ভাবিলাম। দেখিলাম। পরিমিত লক্ষ্মী, ক্ষুদ্র সরন্বত্তী, 
জাকার মহাদেব, সীমাবিশিষ্ট কালী মনে আসিল না, কিন্তু 
বিশ্বাসচক্ষে অনম্ত রূপিণী লক্ষী, সরম্বতী, কালী, মহাদেব 
খূর্তি দেখিলাম, শরীর ভক্তিভবে অবনত হুইল, মন প্রণত 
হইল। এই অখণ্ড অনস্ত আকাশরপ ব্রহ্মদর্শনে মনুষ্যেতর 
সদগতি, ইহাতেই জীবের পরিত্রাণ। 
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অদৃষ্ট কি? লোকেযাহাকে কপাল বলে ভাগা বলে 
তাহা কি বাস্তবিক সতা। যাহ! কপালে মাছে তাহা হই" 
বেই হইবে এই যে সাধারণের উক্কি ইহা কি সম্পূর্ণ অমূলক, 
ন! ইহার ভিতরে কোন যুক্তি নিহিত আছে? শ্রাঙ্ষেরা কি 
অদৃষ্ট ভাবিতে পারেন ? অনৃষ্টবাদ কি ব্রাহ্ধর্শের অন্ুমোন 
দিত, না ইহার বিরুদ্ধ % স্ছাদৃষ্টবাদ কি মনুষ্যের স্বাীনত! 
হরণ করে না? উহা কি ঈশ্বরের প্রতি অবিহ্বার দোষারোপ 
করে না? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে নাপারিয়া 
অনেকে শাস্তি হারাইয়াছেন। সাধারণ লোকে মনে করে, 
ত্রদ্মাণ্ডের অঙ্টা যখন ব্রদ্মাণ্ড হজন করেন, তখন সমুদয় 
প্র বন্যর ললাটে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি লিখিয়! দেন, সেই 
লিখিত শ্থিরীকৃত বিধি অনুসারে বিশ্ব সংসার চলিতেছে। 
বিধান্কার সেই লেখা অনুনারে আকাশে চত্ত্র ক্র্য গ্রহ তারা 
প্রবং পৃথিবীতে নরনারী ও যাবতীয় জীব স্ব স্ব কাধ্য সাধন 
করিতেছে! জনসমাজে কেহ রাজা হইতেছে, কেহ 
দরিদ্র হইতেছে, কেহ বড় হইতেছে, কেহ ছোট হইতেছে, 
কেহ সাধু হইতেছে, কেহ অমাধু হইতেছে, এ সমস্ত সেই 
বিধাতার লেখ।। কেহ ধনে পুতে লক্্মী লাভ করিল, কেহ 
ধম যান সকলই হারাইয়া পথের কাঙ্গাল হইল, কেহ 
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মহোল্লাসে সম্পদের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে লাল, 
কেহ রোগ শোকে কাতর হইয়া পরিশেষে মৃতু গ্রাসে পড়িল, 
লোকে বলে এ সমস্ত বিধির লেখা । ঈশ্বর যর্দি কেবল 
সষ্টিকর্তা হইতেন তাহ! হইলে অদৃষ্টবাদীপিগ্সের এই কথা 
গ্রাহ্থ হইত, ঈশ্বরের অঙ্গে যদি বিশ্বের এখন কোন সম্পর্ক 
না থাকিত তাহ হইলে হৃষ্টির সময় সযুদয় অবশ্থা স্থির 
করিয়! লিখিয়া রাখা সম্ভব মনে হইত। কিন্তু আমর 
ব্রাহ্ম হইয়া এরূপ সৃষ্টির মত মানি না। আমরা ঈশ্বরকে 
কেবল সৃষ্টিকর্তী ৰলিয়। ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তিনি 
ব্রহ্মা জন করিয়া এখন নিগ্রাভিভূতত হইয়াছেন একথ! 
আমর! শ্বীকার করিতে পারি না। হ্ষ্টির জময় এন্ক বার 
তিনি যাহার সম্পর্কে থে বিধি নির্ধারণ করিয়া দিলেন, 
সে সেই বিধি অনুসারে চিরকাল চলতে লাগিল, ত্বাহার 
সঙ্গে আর তাঁহার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক রহিল না, আমর! 
এ মতকে কর্দাচ সত্য বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি 
সৃষ্টির সমর কতকগুলি নিয়ম রাখিয়া দিয়াছেন আর তাহা” 
তেই এই প্রকাণ্ড বিশ্ব কল চলিতেছে, ঈশ্বর নিক আর 
এ বিশ্ব চালাইতেছেন না, এখন তাহার সঙ্গে জনসমাজের 
কোন সংশ্রবই নাই । এ কথা নিতান্ত অমূলক। আদিষ 
মানবকে ঈশ্বর যাহ! বলিয়ার্ছলেন তাহার কপালে হ্বাহা, 
লিখিয়] দিয়াছিলেন সেই পুরাতন বিধি অনুসারে সমুধার 
মানব সম্তান বংশপরম্পর। চলিয়া আসিতেছে; সেই আঁ 
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মানবের সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্থদ্ধ ছিল, এখন আর কাকা" 
রও সঙ্গে ভীহার তেমন প্রতাক্ষ ষোগ নাই; ব্রঙ্গাবিশ্বা- 
ঈীবাঞই অজত্যের প্রতিবাদ ন! করিঘ। থাকিতে পারেন 
ন1। আমরা পরিষ্কার চক্ষে দেধিতেডি, ঈশ্বর কেবল 
আমাদের হষ্টিকর্ত। হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই; কিন্থতিদি 
প্রত্যেক শুভ কারধ্যের কর্তা হইয়া নিত্য আমাদের সঙ্গে 
কার্ধ্য করিতেছেন, এবং প্রত্যেক শুভ ঘটন! স্বয়ং অংঘটন 
করিভেছেন। আষর1 বিশ্বীসনয়নে দেখিতেছি, ঈশ্বর 
নদিল্গিগ হইরাও জন্সমাজে থাকিয়া কল্যাণ সাধন করি” 
তেছেন। আমর? তাহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করিতে পারি 
না। ভ্যাশীল ঈশ্বরকে মানিতে হইলে পুরাতন অনৃষ্ট- 
বা অসত্য বলিয়া পরিতাগ করিতে হইবে । যিনি চূরদ্ছ 
অসধন$ ব্জবর্ূতামধন। (নেই িবিফ। দেল, কেক হিলি স্বত্ব 
কর্তা, ধিনি প্রাণের মধ্যে নিত্য বর্তমান তিনি কেন লিখি" 
বেদ ? কপেই জানেন দৃরস্থ ব্যকজিরা লেখে কিন্ত কর্তা 
বর্তমান থাকিলে সে গ্য়ুং কার্যা করে। ঈশ্বর যখন সংঘার 
সধ্যেনিজ কল্যাণময়ী ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন তখন লেখার 
পবন কি? ধাহ্ণার শক্তি কার্ধ্য করিবে তিলি লেখনী 
ধার কীরিষেন কেন ? যিনি বিধৃতা হইয়া বর্তমান কালে 
কমুতা বিধান করেন তিনি ভবিষ্যৎ ঘটনার লেখক হই- 
বেদ কেপ € বিধাতার অনুষ্ঠানে লেখকের ব্যবসায় স্থান 
গায় না। লেখা ও করা বিধাতার পঞ্গে একই । বিধাতা! 
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পুরুষ জীবের কপালে বিধি লেখেন ই! বি মানিতে ইক্র' 
তাহা হুইলে তিনি প্রতি মিনিটে লেখেন ও করেন হা 
স্বীকার করিতে হুইবে। ঈশ্বর আমাদিগের চাটিকর্তী, 
ঈশ্বর আমাদিগের বিধাতা। তিনি ভূত কালে ছজন 
করিয়াছেন, তিনিই বর্তমান কালে বিধি স্থাপন করেন, 
এবং নিজেই বিধাতা হইয়া! সেই বিধি পূর্ণা করেন । ভিন 
জগৎ কজন করেন, তিনি জগৎকে নিয়মিত করেন, এ 
তিনি কর্ত। হইয়া হ্বহন্তে জগৎ পরিচালিত করেন তি 
কেবল পুস্তক রচত্িতা নহেন, তিনি কেবল আমাদের বগা 
পুস্তক লিখিয় দিয় চুপ, করিয়ণ বসিয়া আছেন তাহা লহ । 
কিন্ত যাহা কপালে লিধিয়াছেন তাছা নিংজ ঘটাইতেছেন, 
অধ্বব! যাহা ত্বয্নং কর্তা! হইয়। ঘটাইতেছেন তাহাই আকা 
দের জীবনে লিধিত হুইতেছেন। ইঈঙ্বরের সম্পর্কে সুত্ত 
ভবিষ্যৎ নাই; তিনি ভূতকালে লিখিয়া দিখ্াছেন এখন 
আর লেখেন না ইহা হইতে পার ন1। তিনি ক্রমাগত 
ঘটনা লিখিতেছেন । যিনি চিরবর্তমান তিমি খ্মার তাঁর: 
বাতের অন্য লিধিয়া ছ্িবেন কি? ঈশ্বর তো "খা 
পুধিবী ছাঁড়ির়। অন্যক্র চলিয়া! যান নাই যে, ভিনি গুর্কেই 
সমস্ত ব্যবস্থা শ্থির করিয়া, দিবেন। পৃথিবীর মহানেকা 
বিদেশে চলিয়া যাইবার ময়, বিষয়ীরা পরলোক খাই: 
বার সমর আপন আপন অভ্ভানাছির জন্য হিষয়াধি ছি 
করিয়া লিখিয়) দেয়। কিন্ত ঈশ্বর কি পৃথিবী জবা 


বিধাতা েখ ন্‌ 


কোথায় ডলিয়। গিয়াছেন ? মৃত্যুর পর অস্তালেক্র। তাহার 
গ্শ্বর্ষোর উত্তরাধিকারী হইবে এই জন্য ভিনি কি পুর্বেছ 
সময্নাবস্থা লিখিলেন ? কি আশ্চর্য, কি হয়ানক মত? 
বেখা কোথায় ? কলম্‌ কেন? হস্ত বল। তিনিবিশ্বাধীদের 
হয় বরিয়া! আপনি কাধ্য করান। যাহা কিছু সৎকার্চ 
সকলই ঈশবর করান। যেমন কোরাণে লিখিত আছে ১০ 
“ছে মানব! তোমার যে কোন মঙ্গল হয়, তাছ। ঈশ্বর 
হইতে এবং যে কোন অমঙ্গল হয়, তাহা আপন হইতে 1” 
মনুষ্য যাহা] করে তাহার জন্য ঈশ্বর দায়ী নহেন। যাছ! 
শুভকর, বাহাতে জীবের কল্যাণ হয়, যাহাতে স্বর্গ রাজের 
স্াপন ও রিষস্তার হয়, যাহাতে অসাধু জগৎ সাধু হয় সে 
সসন্ধ ঈশ্বর করেন। ঈশ্বর কেবল লিখিয়! দেন না, কিন্তু 
ভিনি "যাহ! লেখেন তাহাই করেন, অথব1 যাহা করেন তাহাই 
ফেখেন। ভিনি আমাদের প্রাণের ভিতরে স্বঘুং অবতীর্ণ 
হাইগ্রা ষে ষকল কার্ধট করেন তাহাই তাহার লেখা। সমস্ত 
কিছ উছার হত্তের রচনা। জগৎ হৃজন ও অগৎ লেখ! 
কাছ ॥ মানবের হিতের ছন্য তিনি যে সকল শুভ অন্ধ” 
ষ্টার করেন তাহাই তাহার লেখ।। তাহার কীর্তি তাঁহার 
গুক্কক,। তিনি ধাহা। করেন তাছাতে কেছ বাঁধ দিতে 
পরে ন$। . বিধাতার লেখ! কেহ খণ্ডর করিতে পারে ন1। 
কিন নিষ্থাদ্। কহারও কপালে পাপ লেখেন ন1। পুণ্য 
রিগাক্ষ। কেবল পুদ্টই লেখেন। পাপ পুণ্যহস্ত কিকাপে 
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লিধিবে ? পাপ মানুষ লেখে, মানুষ করে। বিধাতার সঙ্গে 
পাপের কিঞিন্টাত্র সংঅব নাই'। হুতরাৎ বাছা ধিধাত! 
লেখেন না, তাহা! অনতিক্রমণীয় নহে। ঈশ্বরের রাজে/পাপ 
অনিবার্ধ্য হইতে পারে 'না | যেখানে পৃণ্যেন তেজ, খেখানে 
বিশ্বাস ভক্তি ও যোগের বল সেখানেই বিধির খা 
লেখা । পাপ হইতেও পারে, নাহইতেও পারে। ছ। 
যে হইতেই হইবে এমন কিছু বিধি নাই। এ পৃথিধীতে 
কাহারও অধর্দ্ব করিতে হুইবেই হইবে এমন লেখা নাই। 
পুণ্য অনিবার্ধ্য, ঈশ্বর উহ লেখেন, উহা অবশ্যই হইবে। 
যেখানে বিধাতার লেখ! সেখানে প্রবলবেগে রঙ্গের শুদ- 
পনি চক্র ঘৃরিতে থাকে। নঈর্বরের বল খন চক্রের, 
ধ্যায় ঘুরিতে থাকে তখন জানিবে ইহা নিশ্চিত ঘি 
লেধণ, ইহ! বারণ মানিবে ন। একবার যাহার হৃদয়ে 
বিধাতা প্রবেশ করিয়াছেন তাহার সাধ্য নাই ষে সে বিধা" 
তার কার্যে বাধ! দেঘব, অথবা বিধাতার লেখা! লঙ্ঘন করে। 
বিধাতা যাহার সঙ্গে যাহা লিখিতেছেন তাহ হইবে হইবে । 
তিনি কাহারও কপালে যোগ লিখি দ্িতেছেন, কাহারও 
অ[ৃষ্টে তক্তি লিখিয়৷ দিতেছেন। তাহাদিগের পক্ষে যোঁগ- 
ভক্তি অনিবার্ধয, কপালের লেখা বাস্তবিক কপাঙের 
লেখা নহে। মনুষ্যের সমস্ত আতবাতে, অসমত শরীরে রি 
দ্বারা বিধাতা অস্থির মধ্যে লিখিয় দেন। এ লেখাকে 
মানুষ অভিক্রম করিতে পারে না, এ ছুর্দয় বিধিকে সাঙুষ 


রিধাতার লেখা $ ৮৯ 





পরাজয় করিতে পারে না| কে বিধাতার জে যুদ্ধ করিবে + 
মা বিধাত। লেখেন তাহা হুইবেই হইবে। পৃষ্থিবী স্হত্র 
প্রন্থরে উৎপীড়ন রুরুক না কেন, রাশি রাশি বিদ্ব বিপত্তি 
আনিয়। দিক রা! কেন, বিধাতা যাহার সম্পর্কে যা! লিখ্বি- 
যাছেন তাহ! ষে করিবেই করিবে। যাহার ভ্ুদয়ে ঈশ্বর 
দ্ধ লিখিয়! দ্িতেছেন, সে সহত্র প্রতিবন্ধক পাইলেও প্রাণ 
দিন পরের ছূঃংখ মোচন করিবে। যাহার জীবনে বিধাতা 
ধর্ম প্রচারব্রত লিখিয়। দিয়াছেন সে আত্মীয় বন্ধুদিগের ভয় 
মর গ্রিকূল আচরণ সত্বেও তাহার আপনার প্রাণ মন 
ধর্শবপ্রচারে অর্পণ করিবে। ব্রক্ষাডপতির বিরুদ্ধে পৃথিবী 
দ্রাড়াইবে ? মানুষ, তুমি কে যে বিধাতার কাধের বাধ। দিবে € 
বিধাতার বল ভিন্ন তুমি কিছুই করিতে পার না, তুমি একটি 
জাধার ছুঃখ মোচন করিতে পার না, যদি তে।মার জদয়ের 
ভিতরে বিধির বল না আসে। যখন বিধাতা ক্ষুদ্র মানুষের 
ভিতরে প্রবেশ করেন তখন সেই মানুষ আপনার ক্ষীণক্ষত। 
৪ ভুর্বলত1 পরিহার করিয়া! সহম্্র সিংহের মহাপরাক্রমের 
আহিত বিধাতার ইচ্ছা! পালন করে। বিধাতার অভিপ্রায় 
এবং বল ভিত্র পৃথিবীতে কোন শুভ ঘটনা ঘটে না। তিনি 
জায়াছের সংসারে জাগ্রৎ জীবস্ত ভাবে বর্তমান থাকিয়! 
সমুদয় শুতকাধ্য সংঘটন করিচ্তেত্বেন। অভিনয়ক্ষেত্রের 
পশ্চাতে মেই আনত্ত পুরুষ দগায়গান থাকিয়া গোপনে 
নেন অভিপ্রায় যাধন করিতেছেন। ইতিহাসের মমস্ত 
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ঘটনাপুণ্ঠে তাহার মঙ্গলহত্ত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । বিশ্বাি- 
নয়নে হুতীক্ষ যোগৃষ্টিতে সমুষ্ধায় সাংসারিক ঘটনার অধ্যে 
এ হস্ত দেখ। যায়। প্রতোক শুভ ঘটনার মূলে, ত্র 
শক্তি কার্য করে। দ্রাক্তিক মনুষ্য, তুমি মনে কর ভূমি 
জগতে কল্যাণ সাধন করিতেছ; কিন্ত দেখ তুমি তোখার 
দয়াত্রত ছাড়িয়া দ্রিলে বিধাতার অন্যান্য উৎসাহী সেখকের। 
'আসিয়া তোমার কাধ্য করিবে, এবং তাহার অভিপ্রায় ' পুর্ণ 
করিবে। বিধাত। স্বযুৎ বাঁল। এবং কর্তী হইয়া সফল মন্জল 
কার্ধয স্বহস্তে নির্ধ্বহ করিয়া লইবেন। হে অহঙ্কারী মানব, 
তুমি ভারতবষের কুসংস্কার দূর করিবার ভার ছাড়িয়া গ্গিলে 
কি আর কেহ প্র কার্ধায করিবে না? বিধাতার ইঙ্গিতে সহ্ত্র 
যুবা এ কাধ্য সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইবে। তুমি কে? 
বিধাতাই সকল কল্যাণের মূলীভূত কারণ। তিনি সকের 
প্রোণের ভিতরে থাকিয়া তাহার অভিপ্রায় শুসিদ্ধ করিতে" 
ছেন। তিনি আমার বাগ্যন্ত্রের যন্ত্রী, আমি যে সকল সৎ” 
কথা বলিতেছি তাহার প্রতোক কথ তাহার কথ।। খেদিন 
বলিব সামি নিজের বলে ও আমার নিঙ্গের বুদ্ধিতে 'স্ড 
কার্য করি সেদিন আমি নাস্তিক হইব। গ্রুত্যেক, সত 
'কারধ্য ব্রচ্ম করাইতেছেন। “আমি? বলিয়া! যে গক পক ক 
'হন্ধারী আছে তাহুর নেজের কোন শুভকার্ধ্য করিবার 
ক্ষমতা নাই। যখন আমি কোন ওভ কর্ম করি তখন বানি 
'ামার নছি, তখন আমি ঈশ্বরের। যখন মাস আগপর 


রিধাতার লেগ] ৮5 


আজ 


নীচক্লামিত্ব পরিত্যাগ করে) অর্থান্। "্আস্মবিদর্জম রে, 
তখন দে দেখিতে পায় স্বশ্তং বিধাতা তাহার মধ্যে অবতী্ 
হুইন্রা জাপনার অভিপ্রায় সকল পূর্ণ করিতেছেন। এই 
বজদেশে বিধাতা আতিয়া অলোঁকিক ক্রিয়াসকল সম্পন্ন 
করিতেছেন। ভাহার আবির্ভাবে নববিধানের প্রাহুর্ভাবে 
পুরাতন ত্রান্তি কুসংস্কার ও অবিশ্বাব সকল ছিন্ন ভিন্ন হই" 
তেছে। সত্যের বল, বিধানের বল প্রবল তরঙজের ন্যায় 
কাস্ফা্গন করিয়া বহুকালের সঞ্চিত অনত্য সকল দূর করিয়। 
িতেছে । বিধাতার দুর্জয় বলে এই দেশ টলমল করি. 
তেছে। বিধাতার বলি ভয়ানক ! যেমন জলপ্লাবনে বল 
স্কীত হয্র, তেমনি মহাবেগের সহিত নববিধানের রাজ্য 
বিস্তার হইতেছে। সর্বশক্তিমান বিধাতা এই নববিধান- 
ভুক্ত প্রতিজনকে বলিতেছেন,--প্রাণপণে আমার এই নূত্তন 
বিধান স্থাপন ও প্রচার কর । তিনি বঙ্গদেশের প্রতি জনকে 
বলিতেছেন*নববিধান পুর্ণ কর। এই বিধাতা পুরুষ 
আমাদের সকলের মাথার উপরে নববিধানের গুরুভার স্থাপন 
করিয়াছেন, আমরা কি ইহ] ফেলিয়া দিতে পারি সাধক- 
গণ, দেখ তোমাদিগের স্বন্ধে কে বসিয়। আছেন, হারং 
বিধাতা । স্কাহার লিখিত বিধি, তাহার শুভ ইচ্ছা পুর্ণ না 
করিয়া! তোমরা কি ক্ষার্ত হইতে পার ? ঈশ্বর স্বয়ং তাহার 
অতারাক্য স্থাপন করিতেছেন, ন্তিনি যদি তোবাদিগকে 
স্জ'করেন। তোমর] কি অন্দীকার করিতে পার, ন) শাখা 
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দিতে পার ? যাহ কিছু ভাল সকলই তিনি নিজে করিতে- 
চেন, তীহার জীবস্ত ধন্মত্োতে পড়িয়া বহুকালের পুরাতন 
জীর্ণ শীর্ণ অসাড় ভাব সমস্ত চলিয়। যায়। যাহাকে ডিবি 
যে বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন সে কিছুতেই তাহা হইতে নিরৃন্ত 
হইতে পারে না। তিনি বিশেষ বিশেষ লোকের কপালে 
বিশেষ বিশেষ বিধি লিখিয়া দেন, তাহা পূর্ণ হইবে 
হইহবে। তিনি ভিন্ন ভিন্ন লে'ককে বিভিন্ন আদেশ করিজে- 
ছেল, ষগা, ভূমি প্রচারক হও) তুমি বৈরাগী হও; তুমি 
জ্রপরিবারে যোগ সাধন কর; তুমি ধন বায় করিয়া য়াব্রপ্ত 
পালন কর এবং পরসেবায় সব্বস্ব সম্প্রদান কর; তুমি 
রাজা হুইপ্না প্রজাদিগকে কুশল ও কল্যাণ দান করঃ 
তৃমি বিদ্যা দান করিম্বা অন্ছানতিমির নাশ কর, এ 
কল তোসার আমার কপালে লেখো । কপাল কিন! 
ঈশ্বরদত্ত বিশেষ বল। সে বলকে আমরা প্রতিঘবাত 
কারতে পারি না। দৈব বল চাপিলে, বিধির কলম স্পর্শ 
হইলে আমরা আর অন্যথ! করিতে পারি না। কপালে 
€লেথধা কি কেহ অতিক্রম করিতে পারে? যখন বিধাঞ্ত। 
আমার সধ্ধো প্রবেশ করিলেন তখন আমি দৈবশক্ি পাহী- 
লা, আমি সহজ সিংহের ন্যায় তেজন্বী কইয়া উঠিলাম ) 
আমার উৎ্সাহাগসি এমনই প্রবলরূপে প্রজলিত হইয়া উঠিল, 
ঘি শত্রুরা মহাসমুদ্রে সমস্ত জল ঢালে তথাপি ভা! 
নির্বাণ হইবে না, এবং আমার ভক্তিসিম্কু এমনই প্রযঙ্গ 


বিধাতীর লেখা । ৯৩ 
বেগে উ্লির়! উঠিল যে, ধদি ভয়ানক দ্বাবাগ্ি প্রজলিত 
ফর তথাপি ভাহা শুকাইবে না। জয় ধর্থারাজ, অয় ধর্মরায়া 
বিগ জিভেন্দ্রিয় হইয়া পৃর্থিলীকে জয় করিব, বৈরাগ্য 
'মগ্সিলইয়া আসক্িকে ভম্ম করিব, স্বয়ং বিধাতা লিখি” 
তেছেন, আর ভব কি? চক্র শুধ্য সাক্ষী। বিধাতা যাহা 
আমার মনের ভিতরে লিখিয় দিতেছেন আমার কি সাধা 
থে তাহা লভ্ঘন করি? তিনি লিখিয়া দিলেন, বলিয়। দিলেন 
“তক্ত, তুমি এই উপাসনার পর চক্ষু খুলিলে সৃষ্টির মধ্যে 
আমাকে দেখিবে।* যেমন উপাসনা শেষ হইল ঘৃর্ণিত 
নয়নে আমি আকাশের পানে তাকাইলাম, চারি দিক হইতে 
এক প্রকাণ্ড নিরাকার বিধাতার বাহু আমাকে চাপিয়া 
ধরিল। আমি উন্নীলিত নয়নে সমস্ত বিশ্বযধ্যে সেই 
বিরাট মুর্তি দেখিলাম। তিনি তত্ক্ষণাৎ বলিলেন 
“দেখ্রে বিধাতার সন্তান, তোর কপালে যাহ। লিখিয়াছি 
তাহা কি লভ্ঘন করিতে পারিস্*। বিধাতার বিধি কেছ 
খণ্ডন করিতে পারে ন1। যাহার সম্পর্কে বিধাতা যাহা 
লিখিয্ব। দেন ও করেন তাহার তাহা হইতেই হইকে। 
ধম বিধাতা জীবের কল্যাণ সাধন করেন সমস্ত পৃথিণী 
বাধা দ্বিতে পারে না। বৈবাগী সর্ধত্যাগী সম্ভানকে 
তিনি বদি খাওয়াইবেন মনে'কারেন্। কে প্রতিবন্ধক হইতে 
পারে? নিরাশ্রয় অবন্থাতেও সেই ভত আশ্রয় পাবে, 
এবং অসস্ভব হইলেও অন্নাচ্ছাদন লাভ করিবে । কেননা 
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বিধাতার বিধি এইরূপ । ঘোঁর অংসারীর। যেখানে কিছুই 
করিয়া উঠিতে পীরে না পেখানে আশ্চর্য অলৌকিক প্রণা* 
লীতে ভক্রকুলের ডরণপোধণ হয়, এবং সমূদ্গায় বিশ্ব ও 
অভাব মোচন হয়। অনেকে বে ভক্তের কপালে লেখ! 
আক্ছে, তাঁহার কল্যাণ হইবেই হইবে। বাস্কবিক হন্ছি 
রাধিলে মারে কে? কপালে ঘর্থি বিধাতা ভকের জীবৃদ্কি 
লিখিয়া দেন, এবং নিজশক্তিতে তাহা করিয়া দেন, লঙ্গঃ 
লক্ষ শক্র আক্রমণ করিলেও অন্যথা হইবৈ না। হাতে 
ভাল হয় ভক্তাধীন বিধাতা এবপ করিবেনই করিছেন ! 
ধলা বাহা তাহাতে তাহার হস্ত নাই। তাল হওয়া, সাধু 
সভ্যবার্দী হওয়া, জিতেক্রিয় বৈরাগী হওয়া অনাধক্ত সং» 
লারী হওয়া এ জযুদ্দায় বিধির লেখা । অঙ্গলময় বিধান! 
ফখন অমঙ্গল লিখিতি পারেন ন)। হাপা, অয়ুজল, পাপ 
মানুধের। আমাদের ধর্দলীবনে, আমাদের সাংসারিক 
ফার্ধে জগতের সমস্ত ছিতকর ঘটনাতে বিধাতার বিধান 
ক্বেখাধার়। আবার উৎসব আসিতেছে, এই' উৎসব আগা” 
ফ্বের কপালে লেখা, বলা যাইতে পারে । যাহারা প্রকৃত 
বিখান্তাকে মানেন তাহারা অবশ/ই দেখিতে পাইহেন উঞ+ 
লধের "আয়োজন স্বয়ং বিধাতাই করেন। ঈশ্বর আমাদের 
কপালে লিখিলেন,_-উৎসতবের হবগাঁয় হাথে হধী হও? 
আজাদের এ হুখে ছ্ুধী হইতেই ছইবে। উত্মধের আব - 
পের দত সকলে প্রতীক্ষা কর। 
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জগজ্জননী এবং ভীহার সাধু সম্তানগণ | 
রবিবার রাত্রি ৭ই' দান, ১৮০২ শক। 


কোথায় মার সঙ্গে সন্তানের মিলন হইবে, না পৃথিবীর 
খিথিধ সক্প্রদায়ের লোকে মার সঙ্গে সম্ভানের ধিবাঙগ ঘটা; 
টয়]! ছ্িল। নান! প্রকার উপধর্্ধঘ কুধংস্কার কুযৃক্কি “এই 
বিবাদ ঘটাইল। যে মা অতি উচ্চ অভিপ্রায় সাধন কারি- 
জার ান্য সাধু সম্তানদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিল 
স্া্ুয় তাহার সে অভিপ্রায় না বুকিয়া গর সম্ভানদিখের 
রঙ্গে মার আনৈক্য সিদ্ধাত্ত করিল। সম্ভান প্রেরণের অন্তি 
প্রায় কি? ঈশ্বর কি আপনার কাধ্য আপনি করিতে পারি' 
তেন না? তিনি পৃথিবীতে সমক্সে সময়ে যোগী বৈরাগী 
ভক্তদ্িগকে কেন প্রেরগধ করেন? এই জন্য কি যে ঈীশ্বণ 
রেয দ্বারা যাহ। হইতে পারে না তাহ] তাহার সন্তান দ্বারা 
জম্পন্ন হইবে ? পৃথিবীতে ব্রহ্মভক্তি যোগ বৈরাগ্য প্রভৃতি 
শিশ্ষাইবার বাস্তবিক খুব প্রয়োজন হইয়াছিল, গুতরাং 
তিমি সময়ে সময়ে এখানে ঘোগী বৈরাগী তভদ্বিগকে 
€্রেরণ করিয়াছেন। কিন্ত তিনি নিজে কেন শিক্ষা দিলেন 
মা? ঈশ্বর নিক্ষে ঈশ্বরতক্তির দৃষ্টান্ত হইবেন কিরঃগ ও 
মাঃ ছইস্া তিনি মাতৃভক্তির দৃষ্টনন্ড হইতে পারেন লা 
বিত্ত প্হইয়া ঈশ্বর নিজে পিভৃভক্ির . দৃষ্টান্ত হছজে 
পাবেদ ব1। পিতা মাতার কিরূপ চরিত্র হুওয়। সন্ত 
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তাহ] তিনি দেখাইতে পারেন, কিন্তু সম্তানের কর্তব্য কি 
তাহা তিনি নিজ ব্যবহারে বুকঝ্াইতে পারেন ন1 পিতার 
এমন পুত্র চাই ষ্িনি জগৎকে পিতৃভক্তি শিখাইবেন, মার 
এমন কন্যথ চাই যিনি জগৎকে মাতৃত্রক্ি শিখাইয়! 
দিবেন।, সন্তান গোপনে মার কাছে মাতৃভক্তি শিখে বটে, 
কিন্তু প্রকাশ্যে সমুদ্দা ভাই ভর্মীদিগকে মাতৃতক্তি শিক্ষ। 
দেয়। সেই মাতৃভক্ত সন্তানের অদদৃষ্টান্ত দেখিয়া জগতের, 


লরনানী মাকে ভক্তি করিতে শিক্ষা] করে। মার প্রর্তি 


সস্তানের ভক্তির দৃষ্টান্ত না দেখিলে পৃথিবী সহজে মাকে 
ভক্তি করিতে পারে না। যা শিখাইতে পারেন মার ভাক। 


জননী হইলে জন্তানদিগের জন্য নিঃস্বার্থ প্রেম সহকারে . 


দিবস রজনী কেমন অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম করিতে হয় 
অনাতের হ্ধননট সেই: দৃষ্টাস্ত দেখাইত্তে পরবেন, এব কেমন, 
অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষুঃতা সহকারে সম্ভানদিগের সমস্ত 
অত্যাচার বহন ও অপরাধ ক্ষয় করিতে হয় বিশ্বজননী 
তাহারও দৃষ্টান্ত দ্বেখাইতে পারেন; কিন্ত মাকে কিন্পে 
ভক্তি করিতে হত তিনি তাহার দৃষ্টান্ত হইতে পারেন মা । 
তিনি কাছাকে ভক্তি করিবেন? ঈশ্বরের আবার গুরু কে 
আছে যে তিনি তাহাকে ভক্তি করিবেন ? অতএব মাতৃভ ক্তি 
শিখাইতে হইলে পুত্র চাই ।* ধর্মের এক ভাগ উপরত্র, 
অর্থাৎ পিতা মাতা রাজ! শ্্রভু প্রভৃতি গুরুজনের় দিকে) 
গ্গার এক ভাগ নিম্নার্ধ অর্থাৎ পুত্র কন্যা প্রজা কদিঠের 


৪ 
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দিকে। ঈশ্বর পূর্বার্দের দৃষ্টাস্ত হইতে পারেন, শেষার্দের 
দুষ্টাস্ত মনুষ্য । পিতা মাতাদিগকে কিরূপ ভক্তি করিতে 
হইত্বে তাহা কেবল পুত্র কন্যারা শিখাইতে পারে। এই 
জনাই ঈশ্বর জগতে-সময়ে সময়ে উচ্চ শ্রেীর সাধক প্রেরণ 
করেন। পুথিবীতে যে খুগে যুগে মহাপুরুষ মহাত্মা সাপু 
সকল আসেন ভাহার অর্থ এই। তাহারা পৃথিবীতে 
আসিয়া কিরূপে অশ্তবের সহিত সমস্ত প্রাণ দিয়া ঈশ্বরকে 
ভালবামিতে হয়, পিতার ইচ্ছ। পূর্ণ করিতে হয় তাহার 
দুষ্টাস্ত প্রদর্শন করেন। পিতাকে ভাল বাসিলে, মাকে 
ভক্তি করিতে হইলে কেমন করিয়া মার স্বভাব কুচি ও 
ইচ্ছা জানিতে হয, এবং ভ্াহার সঙ্ষে কি বূপে নিগড় 
প্রাণের যোগ স্থাপন করিতে হয় সেই সাধক এ সকল 
বিষয় শিক্ষা গেন। ধেমন ভক্কের প্রয়োজন সেইরূপ 
কন্্টী অথবা সেবকেরও প্রয়োজন । মা যদি কর্ম করিতে 
বলেন কায়মনোবাকো সেষ্ট কম্ম সাধন করিতে হইবে, 
যছ্দি তিনি আদেশ করেন, তাহার হুঃখী ছৃঃখিনী সস্তান- 
দিগের দুঃখ মোচন করিতে হইবে। মার ইচ্ছাতে যেমন 
তাহার সন্ভতানদিগের সেবা করিবার জন্য নদ নদী অগ্নি 
বায়ু ফুল কল উৎপন্ন হয় সেইরূপ তাহার ইচ্ছাতে সাধু 
সেবকেরাও জন্ম গ্রহণ করেন।' ঈশ্বরের ইচ্ছা! হইতে 
উৎপন্ন সাধুগণ ঈশ্বরের এক একটি বিশেষরূপ অথব! গু৭ 
প্রকাশ করেন) ভ্রান্ত মনুষ্য পাধুদ্বিগকে ঈশ্বর হইতে 
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বিচ্ছিন্ন করিয়া অধিকতর সম্মান করে, এবং মার সঙ্গে 
অনৈক্য করিয়া দেয়। কোথায় সকলে সেই এক মাকে 
ভক্তি করিতে শিখাইবে, তাহা না করিষা সাধুমস্তানগুক্িকে 
মার সিংহাদনে বসাইল, এবং মাকে হাত ধরিষ্বা নীচে 
টানিয়া আনিল। ব্রাহ্গগণ, ভোমবা কদাচ মার প্রতি একপ 
ছর্ব্যবহার করিও না। এইযে ভোমরা নারদ ঈশ। মুল! 
প্রভৃতির নাম করিতেছ, সাবধান, মা অপেক্ষা ইহাদের 
কাহাকেও বড় মনে করি না। প্রভু অপেক্ষা দাসকে 
উচ্চতর জ্ঞান করিও ন।। সন্তান অপেক্ষা মাকে ছোট মনে 
করিও না। তোমর। রঙ্গ হইয়। কদাচ সাধুদ্িগকে ঈশ্বর 
অপেক্ষা বড় অথবা ঈশ্বর তুশ্য মনে করিতে পার ন1। 
তোমরা মাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া, তাহার কোন পুত্রের 
ভিতর দিয়া তাহাকে দেখ নাই। পুত্রের পুজা করিয়। 
জননীর নিকটে তোমাদের আসিতে হয় নাই। কোন 
অব্তার তোমাদের হাত ধরিয়া বর্ষের নিকটে আনেন 
নাই। তোমাদের সঙ্গে মার জাক্ষা্ সম্বন্ধ! আমরা 
আগে যাকে পুজা করিয়াছি । তাহার কোন সম্তালকে 
পুর্ধ্বে বিশেষরূপে চিনিতাম না। মাকে বলিভাখ, তুমি 
যাহ! করাইবে ভাহাই করিব, তুমি যেখানে লইয়া যাইবে 
সেখানেই যাইব, তুমি ধাহাদিগ্রকে দেখাইবে তাহাদিগকে 
দেখিব, ধাহাদ্িগকে সমাদর ও প্রীতি করিতে বলিবে 
তাহাদিগকে আদর ও প্রীতি করির। পরে মা বখন 


জগভ্জননী এবং ভাহার সাধু সম্ভানগণ। ৯৯ 





স্কাহার একটি সাধু পুত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়! দিতে 
লাগিলেন তখন তাহাদিগকে চিনিতে লাগিলাম। 
বাস্কবিক যি সত্তা কথা বলিতে হয় ঈশ্বরের সাহাধ্য 
ধিনা কেহ তাহার পুতকে চিনিতে পারেন লা। মার 
জাহাধ্য বিনা ক্ধে ভাঙার অন্তানকে বুঝিতে পারে? 
ঈশ্বরের এক এক গুণ তাহার এক «ক সন্তানের চরিত্রে 
বতীর্ণ ও নিভিত। ব্র্ষগ্রূপ মনুষোর পক্ষে ছুর্ষবোধ, 
এক এক গুণ ভাহার এক এক সন্তানের চরিত্রে অবতীর্ণ ও 
নিহিত। ব্রদ্ষঙ্গজপ মনুষোব পক্ষে হুর্ববোধ কিন্ত যখন বঙ্গের 
একটি একটি গুণ সাধুব জীবনে প্রকাশিত হয় তখন জগ- 
ডের লোক সহজে ত'হা পুঝিতে ও সাধন করিতে পারে। 
এফ একটি সাধু মার জয়ের সন্তান, দয় হইতে উত্পম, 
শঙগয়ে প্রতিপালিত, জদয়ের স্তন্য পানে পরিপুষ্ট। কেহত্রগ্গ 
অতাঁন হইতে প্রহ্নত। জ্ঞানেতেই তাহার জন্ম, জ্ঞানেন্ডে 
পালিত ও পরিপুষ্ট । ঈশ্বরে এক এক দিক হইতে ভীহার 
এক শ্রক "গুণ লগ্ন এক এক সাধু জগতে অবতীর্ণ হন। 
তিনি সেই গুণ্ট প্রকাশ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন্‌ 
করেন। ঈশ্বরের কোমল দয়ার দ্বিক হইতে যে সন্তান 
স্বরণ করেন তিনি ষে দেশে জন্মগ্রহণ করেদ সে দেশ 
তাহার দয্ঘাগুণে শীতল ও কোমল হনব! পীগৌরাঙছের তনু 
হারিপ্রেমে গঠিত তনু! ব্রঙ্গের গিয়া তাহাতে অবতীর্ণ 
হস্ত বদেশকে ভক্িরসে 'তিযিক্ত “করিল, এবং সহ 
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সহ নরনারীকে প্রেমের পথে লইঘ্রা গেল। চৈতন্যমাত। 
জগজ্জননীকে লইয়া যদি চৈতন্যকে দেখিতে যাও তাহ! 
হইলে যথার্থ জ্রীচেতন্যকে দেখিয়। কৃতার্থ হইবে। জমার 
বদি পৃথিবীর চৈতন্যকে লষ্য়া মার কাছে যাও তাহ হইলে 
ছুইয়ের কাহাকেও বুঝিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া 
ফিরিয়া আমিবে। ইচতন্য বাহার সন্তান তিনি যদি দ্য়ং 
চৈতন্যকে চিনায়া নান তোমার কিসাধ্য যেতুমি 
ভক্তকে চিনিতে পার? মা প্রদীপ ধরিযা তাহার স্থুপুত্রদ্ি- 
গকে না দেখাইয়া দিলে কেহই তাহাদিগকে দেখিতে 
পায় না। ত্বাহার বাড়ীতে অগণা ঘর । এক এক ঘরে 
তাহার এক এক বপ, এবং এক এক সাধু তাহার এক 
ওক রূপের অবতার, যখন তিনি এক এক ঘরে লইয়। 
গিয়া প্রদীপ হস্তে করিয়া দেখাইয়া বলেন, এই ঘরে 
আমার ঈশা, এ ঘরে মুসা, এখানে চৈতন্য, ওখানে 
শাক্য, ওথানে যাত্তবন্ধ, তখন আমরা তাহার সাধু 
সস্ভানদিগকে দেখিতে পাই, এবং চিনির্তে পারি। 
তাহার এক এক শক্তি হইতে এক এক সাধু উৎ্পন্ন। 
তিনি সেই শক্ষির পুজা! প্রকাশ করেন ও জগতে সেই' 
শক্তিকে মহীয়সী করেন। বিশ্বজননীর নিকট শরণাগত 
হইয়! প্রার্থনা করিলে তান আমাদের হন্ত ধরিয়া আপ- 
নার সাধু সস্তানদিগের ভবনে লহীয়া যান। এই 
জন্য সময়ে সমল আমাদের তীর্থযাত্রা হয়। সেই 
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তীর্ঘযাত্রা আর কিছু নয়, মা আদর করিয়! এ পৃথিবীর 
ভক্তক্ষিগকে বৈকুগ্ঠবাসী সাধু তনয়দিগেয় সঙ্গে মিলিত 
করেনি। মা নিজে জাধক জস্তানকে তাহার নিকটস্থ 
আত্মীয় বন্ধুর কাছে লইয়া যান। মার বাড়ীতে উপস্থিত 
হইলে মা তাহার ঘরের পার্শেষত সাধু অধিবাষ করেন 
তাহাদিগকে দেখ! করিয়া আসিতে অন্থরোধ করেন। মার 
বাড়ীতে গেলে তাহার সন্তানদিগকে দেখিয়া আস অনি- 
বাধ্য হইয়া পড়ে। যখনই কোন বিশেষ উৎস্ব উপলক্ষে 
মার বাড়িতে যাই, মা বলেন, এলে যদি সর্গে তবে তোমার 
ভাই গুলিকে দেখিয়া বাও। বাস্তবিক যদ্দি পথিবী হইতে 
আকাশ অতিভ্রম করিয়। অর্গে গেলাম তবে অন্ধ হস্ত ব্যব- 
হিত সাধুদের শান্তিনিকেতনে যাইব নাকেন? আর যখন 
মার একান্ত ইচ্ছা! যে সাধুদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তখন 
আমবা সাধুদ্িগকে দেখা! না করিয়া কিরূপে স্বর্গ হইতে 
ফিরির| আমিব ? মার ইচ্ছা নয় যেআমরা তাহার কোল সাধু 
পুত্রের বিরোধী হই। মা ধরাধামে স্বর্গের কীর্তি দেখা- 
ইতে ইচ্ছা করেন। মার ইচ্ছা যেমন সর্গেতে তেমনি 
পৃথিবীতে পূর্ণ হউক। বৈকুণ্ঠে যমন হার সকল সাধু 
সন্তানের মধ্যে সুন্দর এ্রক্য তেমনি পৃথিবীতে হয় এই 
তাহার ইচ্ছা! । সেই ইচ্ছ' পূর্ণ করিকার জন্য তিনি বর্তৃ" 
মানকালে নববিধান প্রেরণ করিলেনপ এই নববিধানের 
অয় হইলে মার সঙ্গে সন্তানের বিরোধ থাকিবে না, এবং 
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অভ্তানদিগের পরস্পরের মধ্যেও আর বিবাদ থাকিবে না। 
নববিধান আগে কোন বিশেষ সাধুর নিকটে না গিয়ু। একে- 
বারে মার কাছে গেলেন। মার কাছে গিয়! নবরবিধান 
মার প্রাণের মধ্যে সমুদয় ধর্্মবিধান এবং সযুদয় ধন অন্প্র- 
দ্লায়ের মিলন দেখিলেন। মার জদক্বের মধ্যে হিন্দু সুসল» 
মান বৌদ্ধ ্বীষ্টিঘ প্রভৃতি সমুদাষ ধর্মের শুক্য দেখিলেন। 
জগজ্জননীর বক্ষে এক দিকে শুকদেব নাবদ প্রভৃতি যেগী 
খধিগণ, অপর দিকে ঈশা মুসা চৈতন্য প্রভৃতি সাধুগণ। 
ইহারা বিভিন্ন প্রকৃতির লোক, ইহারা মার অভাবের 
বিচিত্রতার পরিচয় দিতেছেন। মা এক কিন্ত তাহার রূপ 
গুণ অসংখ্য । তিনি যেষন এক, যদি তাহার রূপ গুণ 
এক প্রকার হইত তাহা হইলে তাহার সস্তানগুলিও এক 
প্রকার হইত। সমস্ত প্রেরিত মহাপুরুষ এক প্রকার হৃহীশ 
তেন, এক ভাব প্রকাশ করিতেন এবং একই প্রকার কশ্ম 
করিতেন । পরম্পরের মধ্যে কিছুমাত্র বিভিন্নতা থাকিত 
না। ম! এক, কিন্ত মার অনেক গুণ এবং অনেক রূপ 
আছে। সেই এক এক গুণ হইতে ভাহার বিচিত্র রূপ লাধু 
সন্তান জন্মগ্রহণ করিতেছেন। ঈশা! একরূপ, চৈতন। এক. 
রূপ, এবং অন্যান্য সাধুর মার অন্যানা রূপ খরকাশ করেন। 
মার, কোটি বূপ, অসত্য রূপ হইতে অসংখ্য প্রকার সাধু 
চরিত্র গঠিত, হত়্। পুধিবী এত দিন তিতিম্ব: সাধুক্ষিগেক: 
মধ্যে এবং বিভিন্ন ভক্ত জীবনে বিচিত্র হরিলীলার সাম, 
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গস দেখিতে পায় নাই. এই জন্য পৃথিবীতে এত বিরোধ 
এবং অটনক্য। এখন লববিধান পৃথিবীতে আসিয়া 
বলিঃলন $--"আমি রহসা শিখিষা আসিয়াচি জামি সমু 
ক্বাক্স বিরোধের মীমাংসা কিসে "হত তাহা জানিয়াছি। 
জযুষ্কার় রোগের ওষধ আনিয়াচি। জঅগজ্জননী গ্রক $ 
কিন্ত তাহার রূপ অসংখ্য এবং গুণ বিচিত্র এই জন্য স্তা- 
নও বিচিত্রগুণসম্পন্ন । বিরোধ নাই, কেবল বিচিত্র । 
এভ ছিনের পর জমুদ্দায় ধর্মের মীমাংসা হইল । আাত়- 
ক্রোড়ে সাধুসশ্মিলন হইল ।” শগাঁয় জননীর এক এক 
খুধের যধ্যে তাহার গেই গুণসম্তৃত শত শত সম্ভানকে 
দেখিতে পাওয়া যা়। বযদ্দি মার জ্ঞানস্থরূপ ভাবি তান! 
হইলে সেই রূপের ক্রোড়ে জঅক্রেটিস্‌ প্রভৃতি অমুদ্দানব 
ত্ানীপ্ষিগকে দেখিতে পাইব। তাহার ঘনাভত জ্ঞানরূ- 
পের মধ্যে বাগ্দেবী সরস্বতীর ক্রোড়ে শত শত কুপপ্ডতিত 
ষন্তানে দেখিতে পাইব। সেইজ্ঞানীরা জ্ঞানের সম্ভান' 
তর্ঞ্র সক্বান নহেন। জ্ঞানের পুত্র বলিয়! তাহাদিগকে 
আদর করবে, কদাচ তাহাদিগকে প্রেমের সম্ভান বলিদবণ 
্রান্ক মত পোষণ করিও না। জ্ঞানী ও তক্ত, সক্রেটিস্‌ ও 
চৈভনন্ত উভব্বই বিশ্বমাভার সন্তান বটে, কিন্তু যিনি জ্ঞানী 
তিনি জ্ঞানস্বরূপেক্স পুত্র এবং খিশল ভগ তিনি প্রেমঙ্বরূপের 
সম্তান। এই প্রভেদ, বুঝিতে না পঁঁরিয়া পৃথিবীর অশেষ 
অকল্যাপ হইয়াছে । যখন ঈশ্বরের জ্ঞানের ঘরে যাইবে 
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তখন তাহার জ্ঞানী সম্তানদিগকে দেখিতে পাইবে । জ্ঞানী 
বলিয়া তাহাদিগকে সমাদর করিবে। আবার যখন তাহার 
প্রেমের ঘরে যাইবে সেখানে তাহার প্রেমিক ভক্ত সন্ভান- 
দিগকে দ্বেখিতে পাইরে। তাহাদিগকে প্রেমপত্র বলিয়া 
ঘথোচিত অন্মান দিবে। আবার যখন লক্ষমীমূর্তির 
ঘরে যাইবে, কতকগুলি লক্ষ্মীর সৌভাগ্যশালী সম্ভান 
দেখিতে পাইবে ; দেখিবে তীহার! গৃহস্থাশ্রমে সংসার ধন 
পালন করিতেছেন, আশ্িতদিগকে অন্ন বস্ত দ্িতেছেন, এবং 
হতভাগ্যদিগের সৌভাগা বর্দন করিতেছেন। মার শক্তি 
যখন দেখিবে অমনি দেখিবে মাৰ কোলে শত শত কন্দা 
শক্তিসগ্ভান জগতেব কলাণ জন্য কায়মনোবাক্যে নানাবিধ 
সাধুকাখ্য সম্পন্ন করিতেছেন এবং পরোপকাবের ধন্ম সাধন 
করিতেছেন। এইরূপে ঈশ্বরের এক একটি স্বরূপ ধর, এক 
একটি স্বন্রপের অনুরূপ এক এক জন প্রেধান সাধু দ্বেখিতে 
পাইবে । ত্রাঙ্ষগণ, তোমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে 
হইবে না । নববিধান স্বর্গ হইতে মীমাংসার গঢ় রহস্য 
জালিয়া আসিয়াছেন, তিনি তোমাদ্দিগকে সকল তত বলিয়া 
দিবেন। নববিধানের সাহায্যে সকলকেই ভোমর1 বন্ধু 
বলিষা গ্রহণ করিতে পারিবে । তাহারা তোমান্দিগকে বন্ধু 
বলুন আর না বলুন তামরা সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোককে 
তোমাদের আপনার মার সম্ভান বলিয়া আদর করিতে 
পারিবে | হে নববিধানভুজ ব্রাহ্ম তুমি কাহাকেও অনাদর 


জগজ্জননী এবং তাহার সাধু সম্ভানগণ । ১০৫ 
করিতে পার না। তুমি দীন হীন সামান্য একটি ফকিরকেও 
অপমান করিতে পার না। যদি একটি ক্ষুদ্র ফকিরকে তুমি 
অবচ্ছেলা কর, মার বৈরাগ্যস্বভ।বেকু অপমান হইবে। মাকে 
ভাল বামিলে তাহাব সমুদয় সম্তান,গুলিক্েও ভালনাসিতে 
হইবে । আমরা জাধুবিশেষের পক্ষপাতী হইতে পারি না। 
আমরা কোন সাধুকে ঈশ্বরের সিংহাসনে প্রতিষ্টিত করিয়। 
অপরাধী হইতে পারি না। আমরা সব্বাগ্রে মাকে ভাল 
নাসিয়াছি, এবং মার কথাতেই তার সাধু সম্তানদের সেলা 
করিয়াছি । যদি মা বলিয়া না দিতেন, যদ্দ মা দেখাইয়। 
না দিতেন, তাহা হইলে আমবা এ সকল সধ্পুদিগের নামও 
উচ্চারণ ক্রিতাম না। সাধুদিগের মধ্যে আমর! মার নানা* 
প্রকার শক্তি ও গুণ দেখিতেছি। এক এক মনুষ্যাধারে এক 
এক ইবুক ১ আহন্ধ খুজে দ্েযু। ফতুত্র বন আধ 
পড়িযাছি । আমরা মাকেই অন্বেষণ কবিয়াছি, আমরা 
কোন সাধুকে অন্বেষণ করি নাহ; কিন্তু এখন ষখন মা 
সাহার সাধু সম্তানদ্িগকে শ্রদ্ধা করিতে বলিতেছেন তখন 
কিরূপে মার কথা লঙ্ঘন করিব? আমরা এখন মার। 
আমরা আর আমাদের নহি। আমাকের উপর আর 
নিজের কোন অধিকার নাই। মার হাতে সমস্থ প্রাণ মল 
সমর্পণ করিয়াছি। আমরা আগাঙ্গী ধল্য কি করিব 
কোথায় যাইব জানি না! । মা যাশ্তাখ্থারান তাহাই করিৰ। 
মা শ্বাধীন, তিনি আমাদের সমুদায় প্রেম ভক্তি পাইয়াছেন, 


১০৬ সেবকের নিধেদম । 





ভাতার ধাহ। ইচ্ছা! ভাঁহাই করিতে পারেন ? তাহার উপর 
আমাদের কোন কর্তৃত্ব নাই। ্টাহার ইচ্ছা হইলে তিনি 
'্আমাদিগকে পৃথিবীর কাঙ্গালদের বাড়ীতে লয় ধাইতে 
পারেন, কিংবা ত্টাহার সাধুদিগের অয় ভবনে লঙ্ই্মা 
যাইতে পারেন তাহার যাহা ইচ্ছা! তাহাই পূর্ণ হইবে। 
কিন্ত আমর! দ্রেখিতেছি, পথিবীর শুভ দিন 'আিশ্বাছে। 
এই নববিধানে সমুদয় ধণ্প্রবর্তক পরম্পরের গলা ধরাধরি 
করিয়া নৃত্য আরস্ত করিয়াছেন । প্রেমম্য়ীর একান্ত ইচ্ছা 
আমরা তাহার সাধু সস্তানদেব সঙ্গে মিলিত হই। সম 
ভাই গুলি সদ্ভাবে মিলিত হউক, ইহা মার ইচ্ছা) মার 
সেই শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক। 





জানার না সতী কিনা £ 


[ একাদশ ভাদ্রোৎ্মব ] 


ব্রবিবার, ৭ই ভাদ্র, ১৮০২ শক। 
তভোমর। অনেক ভদ্র লোক এই মন্দিবে বসির! আভ। 
এই আনন্দের দিনে তোমরা সকলে মিলিত ভ্ইয়া উৎসব 
সম্ভোগ করিতেছ“ বতোমাদিগকে আজ একটি প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা! করিতেছি । এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করলে কোন ক্ষতি নাই, বরৎ আমি বিবেচনা করি লাভের 


আমার মা সতা কিনা? ১০৭ 
সম্ভাবনা । সে প্রশ্নটি এই, তোমরা আমার মাকে দেখি 
ফাছ কিন1? আমার মন জানিতে চায় তোমরা কেহ কি 
এই আন্দিরের ভিতরে আমার মাকে দেখিয়াছ? আমার 
জননীকে তোমরা কি এই বিশ্বমধ্যে এই নগরে কোন 
স্থানে এই মন্সিবের মধো কখন দেখিয়াছ ? তোম্রা বিশ্ব- 
জননীকে দেখিয়াছ কিনা সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীর মাকে দেখি, 
য়াছ কি না, এ কথা বলিয়া আমার পরশ্নকে শিথিল ও ক্ষীণ 
করিব না; কিন্তু আমার মাকে কি তোমরা কেহ দেখিয়া, 
অদ্দ্যকার এই প্রশ্নের উত্তর দাগড। মাতায় মাতায় বিরোধ 
উপস্থিত করিতেছি না। তোমাদের মা কি আমার মা 
নহেন + বিশ্বজননী কি আমার জননী নহেন ? পুর্ববাঞ্চলের 
মা কি পশ্চিমাঞ্চলের মা নহেন? প্রাচীন জগতের মা কি 
বর্তমান জগতের মানন? আর্গা যোগী ধষি এবং শুক্ত- 
দিগের মা কি তোমার আমার মা নহেন? সকলেরই অআস্টা 
এক, সে বিষয়ে কোন তর্কের সম্ভাবনা নাই। সমুদার 
মনুষাপরিবারের একই মাতা। আমার প্রশ্ন তত্বসন্বন্ধীর 
নহে, ভক্ভিসন্বন্ধীয়। তোমরা ভক্তি ভাবে এই প্রশ্নের 
মীমাংসা কর। আমি যে এক জন লোক ক্রমাগত এই, 
বেদী হইতে আমার মার মহিমা ঘোষণ! করিয়াছি, এবং 
তোমাদ্দিগকে তাহার গুণের * থা, শুনাইয়াছি, আমি 
অবশ্যই এখন তোমারদিগকে পিঁ্জাসা করিতে পারি, 
তোমরা কি আমার দেই মাকে কখন দেখিয়াছ? এই 


১০৮ সেবকের নিবেদন । 





মন্দিরের ভিতরে আমার মা লুকাইয়া আছেন । তোমা- 
পিগেব পার্থ্ে তিনি বসিত্বা আছেন। এর সঙ্গীতের স্থলে 
এবং প্র যবনিকার অন্তরালে যেখানে মহিলারা কসিয়। 
আছেন সেখানেও অমর মা বসিয়া আছেন। কেহকি 
তাহাকে দেখিয়াভ বল ঠিক করিয়া। এই বেদী হইতে 
এত বৎসর আমি যেমার কথা বাললাম সেই ম'কে কি 
তোমরা বিশ্বাস করণ তোমরা কি মনে কর এক জন 
যাদুকর তাহার নিজের কল্পনা দ্বাবা নানা প্রকার ঠাকুর 
নিশ্মীণ করিয়া এই বেদী হইতে প্রতি সপ্তাহে সেই সকল 
নূতন নূতন ঠাকুরের যুভি দেখাইয়া! শীন্দ্রজালিক ব্যাপাবে 
লোকের মন কি মোহিত করে? তোর! কি মনে কর এই 
যাচুকরের কথার জালে শ্রোতাদের বুদ্ধি এমনি জড়িত 
হয় যে আর বিচার করিতে পাবে না, এবৎ তাহারা হতবৃদ্ধি 
হয়া মনোহর কল্পনার বশবত্তীঁ হইয়া উহার পূজা করে? 
মি কি তবে এই মন্দিরে যাহুকরেব ব্যবসায় চালাইতেছি, 
এবং কলিত ঠাকুর দেখাইয়া তোমাদের মন ভুলাইতেছি ? 
গ্রুপ ভয়ানক অসতা কথা বলিয়া যদি আমার নামে অভি- 
যোগ কর তাহা হইলে আমাকে ইহার প্রতিবাদ করিতে 
হইবে। আমার মার সম্পর্কে আমি মিথ্য। কল্পনা প্রচার 
করিয়াছি, এ অপবাদ "মাম সহা করিতে পারি না। 
আমি কি হোমাদিগকে এই বেদী হইতে সপ্তাছে 
সপ্তাহে প্রবচন করিয়াছি? হে ক্রাঙ্গগণ,। তোমর! 


আমার ম সত্যকি না? ১০৯ 


স্পা পপি পি পিপিপি সপ শীত পাপ পিপি 


আমার মাকে দেখিয়। পরীক্ষ। করিয়া লও | যদি তোমর। 
অনার যথার্থ জীবন্ত মাকে পরীক্ষা করিয়া চিনিয়! 
গণ লও তবে ভনিষাদ্বংশের জন্য তোমরা কল্পন। রাখিয়। 
যাইবে। যদ্দি আপনারা দাচিতে চাও) এবং জগতের 
কল্যাণ সাধন করিতে চা তবে মাকে কতকগুলি 
কশ্রনার সমট্ি বলি সিদ্ধ স্ত হইতে দিও না। কি কলি- 
কাত। কি অন্যম্্ানে মা বাস্তলণিক নাই, এবং মার প্রেম-, 
রাজাও নাই, কেধল একখানি কল্পনাচিত্রিত ছবি আছে, 
এরূপ ভয়ানক মিথ্য। কথা এ পথিবীতে তোমাদের থাকিতে 
দেওয়া! উচিত নহে । এইজন্য আছ তোমাদিগকে মাত- 
পরীক্ষা করিতে বলিতেছি । থে মার কথা তোমাদ্িগকে 
এত কাল বলিলাম, যদি তোমরা তাহাকে আমার কলন। 
মনে কর তবে এই অপরাধী মিথ্যাবাদীকে উপ্যুক্তক্ূপে 
দণ্ড দিয়া তোমাদিগের সমা্ত হইছে নির্বাসন কর। 
কিন্ত ভাই পরীক্ষকণ্ণ, চ্োমরা ধদি নিজে অপরাধী হও, 
আমার নিকট জনিত দণ্ড লইএ। তোনাদ্দিগকে আমার 
মার শব্থাগত হইতে ভবে । আমি জামার মাকে কল্পন। 
ছারা গজন করিঘাতি একপ ভরানক আপবাদকে আমি 
কোন মতেই প্রশ্রয় দিতে পারি না। আমি বিবিধ কলনার 
সাঙ্ছে সাজাইসা এক বিশ্বজননা প্রস্যত করিক্লাছি, এই 
অপবাদ খণ্ডনের জন্য আনি তোমাদিগের বিচারালয়ে 
আভিযোগ উপস্থিত করিতেছি । জামি সত্যকে সাক্ষী করিয়। 





১১৩ মেবকের নিবেদন । 
বলিতেছি, আমি মাকে কল্পনা-ভ্বারা নির্মাণ করি নাই। 
মার স্বরূপ সম্পর্কে আমি ষে সকল বর্ণনা করিয়ান্ডি*স 
সমস্ত সত্য জন্রান্ত সত্য । সে সকল বর্ণনাতে ভ্রান্তি ন্ 
কিছুই নাই। মার রূপ ঠিক যেমন দেখিয়াছি সেইক্সপ 
বলিয়াছি। মার মুখে যাহ! গুনিয়্াছি ঠিক তাহাই বলিয়াছি। 
আমার নিজের কল্পিত কথা কিছুই নাই। তোমাদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন, ষাহাকে ব্রাঙ্গেরা এক 
বলেন আমি তাহাকে তেত্রিশ কোটি বলিয়াছি। আমি 
এককে বছ কল্পনা করিয়াছি । আমি এখনও বলিতেছি, 
যদ্দিও আমার মা এক তাহার রূপ গুণ অসংখ্য ও অপণ্য 
আমি চিরকাল কলনার প্রতিবাদ করি; আমি নিজে 
কল্পনার দাস হইব? যদ্দি মার কোটি রূপের কথ বলিব। 
থাকি সে এই জন্য যে অনেকগুলি রূপ স্বচক্ষে দেখিয়াছি। 
নি্নে, পরিবারমধ্যে, বন্ধুদ্িগের মধ্য, দেশ বিদেশে, 
নানাস্থানে তাহার অনেকরপ দেখিয়াছি । তাহার এক কূপ 
নহে, তাহার অসংখ্য রূপ, ষে দছেখিয়াছে সে বলিষেই 
বলিবে। যেত্াহার একরূপ অথবা এক বর্ণ বলিবেসে 
অসত্যকথনদেোষে অপরাধী হুইবে। অপরাধ আমার নহে, 
ষেমার অসংখ্য রূপঅন্বীকার করে তাহার । এই মন্দিরে 
এক এক রবিবারে সই রূপের এক একধানি ছবি চিত্রিত 
ও প্রদর্শিত হইয়াছে । এক রবিবারের ছবি অন্য রবিষারের 
ছবির সঙ্গে মিলে না। বিচিত্র ছবি, ম্বেন ভিক্ন ভিন্ন মা। 


আমার মা সতাকিনা? ১১১ 





কখন সরস্বতী, কখন লল্্্ী, কখন যোগেশ্বরী, কখন মহা- 
ফালী। এবার কি? এত ভিন্ন প্রকার দেবমূর্থি। আমি 
কি ঠ্লরিব? যাহা দ্েবিলাম তাহাই বলিলাম । মার বিচিত্র 
জ্ষপ, স্তরাং ছবি এবং বর্ণনাও বিচিত্র হইল। এ বিচিত্র! 
তোমরা! অস্বীকার করিতে পার না। আমি যেনার কথ! 
ধলিতেছি তিনি তোঁমাক্েরও মা, আমারও মা। যদি 
তোমর! তাহাকে তোমাঞ্ছের মা বলিয়া স্বীকার করিতে 
লভ্জা যোধ কর ব1 সন্ছুচিত হও তবে তিনি দেশ বিদেশে 
কেশবের মা বলিয়।! পরিচিত হউন । যদি সে বিষয়ে লজ্জা 
ভদ্র লা থাকে তাহা হইলে আমার মাকে এখনি তোমাদেরও 
মা বলিষ্বা কার কব এবং তাহার যতঞগ্লি মনোহর রূপ 
বর্ণনা করিয়াছি সমুদায় মানিয়া লও 1 আমার মা! সত্যকি 
মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া লও । তাহাকে দেধিলে সকল সন্দেহ 
মিটিয়। ধাইবে। ষ্দি আমি মার কোন একটি রূপ মিথা। 
কল্পনা করিয়া থাকি তবে আমি মিথ্যাবাদীর অপরাধে 
ফলক্ষিত হইব। কিন্তু আমিকি সেই ছয় করি? সর্ধ্া- 
রাধ্যা মোক্ষদায়িনী মার সম্পর্কে মিথ্য। বলিতে পারি না। 
আমি কি পুতুল বিক্রয় করিবার জন্য এই মন্দিরে দোকান 
খুলিয়াছি। আমি কি মার *কলিত যূর্ভি বিক্রয় করিয়। 
জীবিকা নির্বাহ করি। এক মাত্র আন্বতীর ব্রদ্ধের কথা 
বলিলে আমার দিন চলে না, তাই কি লক্ষ্মী, বাঞ্ছেবী, 
প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্তি কল্পনা করিয়া লোকের নিকট সে সকল 
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মুর্তি উপস্থিত করিতেছি ? ত্রাক্মরগণ, তোমরা কি বিশ্বান 
কর না যে জগজ্জননীর এ সকল রূপ আছে? আমি নির্ভয়ে 
এবং নিশ্চিতরূপে বলিন্তেছি মার এ সকল রূপ অবশ্য 
আছে। আমার হাতে মার এফকল কের গঠন হয় নাই। 
আমি এক ত্রক্ষের অস্থখানূপ ও গুণ মানি। সেই বেদ 
«ব্দাত্তের বর্ণিত নিরগ্জন নিরাকার সনাতন পরব্রহ্দকে 
আমি লক্ষী, অনঙ্গভী, আপ্দ্যাশক্ডি ভুবনমোহিনী, রাজ- 
রাজেশ্বরীরূপে দেখিঘাচি । তিমালরে যোগেশ্ববী, দীনের 
ঘরে দীনবন্ধুক্ূপে দেখিয়াতি । যখন স্চক্ষে সেই জগত্জন- 
নীর বিচিত্র মুর্তি দেখিলাম তখন কিরূপে সে সকল 
অস্বীকার করিব, কিকপেই বা গোপন করিব ? যদ্দি তোমএ। 
বল, লক্ষী বলিলে, সরস্বতী বলিলশে সাকার রূপ মনে হয়, 
মা বলিলেই এক জন স্্ীলোক মনে হয, তোমাদের যদি 
পূর্ব্ব ংস্কাববশতঃ একরপ ভাব মনে হয় আমি কি করিব? 
বিরুদ্ধ দেশাচারের অনুরোধে সত্য বিনাশ করা যায় না। 
আমি কোন মছেই মার মূর্তিসম্পর্কে সাকার ভাব আমিতে 
দিব না। মার অসংখ্যরূপ কিন্ত তাহার কোন রূপের 
আকার নাই। মার মুখ সহত্্ প্রকার, কিন্ত সমুদয় নিরাকার। 
এই মন্দিরের মধ্যেই তাহার নানা মূর্তি দেখ, এই বেদীর 
সমক্ষে, শব কাষ্টামনে, এ সঙ্গীতন্থলে, এ জ্ীলোকদিগের 
মধ্যে মার বিচিত্র রূপ দর্শন কর। এর মাকে যে দেখিয়াছে 
সে জানে তাহার কতরূপ। যর্দি তোমরা মাকে দেখ আপন! 


আমার মা সত্য কিনা? ১১৩ 


আপনি তোমাদের চক্ষু হইতে ত্ৃক্তির জল উথলিয়! 
পড়িবে, এবং সেই জলে ইন্দ্রধনুর ন্যায় মার ভিন্ন ভিন্নব্ণূ 
প্রতিফলিত হুইবে। মার অসংখ্যরূপ, অসংখা বর্ণ 
্রেমোন্মাদিনী মার মিনিটে মিনিটে বর্ণপরিবর্তন । ব্রাক্ষ" 
গণ, এই অসংখ্যরূপধারিণী মা তোমাধ্িগের নিকট পরীক্ষিত 
হইতে আসিয়াছেন, তোমরা আজ ভক্তির সহিত ইহার 
বিচিত্র নিরাকার রূশ পরীক্ষা কর। মার রূপেতে ত্রিভুবন 
আ.লোকিত। মা. আজ হাসিস্বা বলিতেছেন সন্তান, আমার 
নাকি তোমার কাছে পরীক্ষা! দিতে হইবে? আমি তোমার 
ম। বিচিত্রবর্ণা, মানবকুল উদ্ধারের জনা আমি বিবিধরুূপ 
ধারণ করিব। আমার বিবিধ স্বরূপ আছে কিন তুমি 
পরীক্ষা করিষা দেখ । পরীক্ষিত হইবার জন্য আমি তোমার 
নিকট প্রকাশিত হইতেছি, মার যুখের দিকে তাকাইয়া দেখ, 
কত মূর্তি দেখিতে পাইবে । একই মার মুথে জ্ঞান শক্তি 
পুণ্য আনন্দ প্রভৃতি সহত্র সহশ্র মূর্তি দেখিতে পাইবে। 
প্রতিমিনিটে আমার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি দেখিতে পাইবে, 
(তোমার চক্ষের সমক্ষে প্রতিপলকে মার মূর্তির পরিবর্তন 
দেখিবে। পরীক্ষ। করিয়া দেখ আমি এক বর্ণা কি বিচিত্র 
বর্ণা। সম্ভান যদ্দি সত্য সত্যই আমার মুধের নিত্য নৃতনরূপ 
দেখ, তাহা হইলে তুমি নিশ্চই যুচ্ছিত হইবে আনন্দে 
সুপ্ত হইবে।* মার পরীক্ষকগণ, মারুবিঢার কর্তৃগণ, এখন 
কি বল? মার এত রূপ, এত গুণ, আন মু কোটি কূপ 


১১৪ মেবকের নবেদন। 





ধারণ করিয়া এই উৎসবমন্দিরে আসিয্জাছেন। এই দ্র 
মন্দিরে মা তাহার আপনার অসংধা মূর্তি আমাদের চক্ষের 
সমক্ষে বিকাশ করিতেছেন। তাহার কোন অস্তানের 
যোগের বর্ণ, কাহারও ভক্তির বর্ণ, কাহারও মেবার বর্ণ, এক 
এক সন্তান মার এক এক বর্ণ ধারণ 'করিয্বাছেন। জননী 
তাহার জঅমুদ্ম্ শিষ্য প্রশিন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া আমিষ. 
ছেন। মার রূপেব আকর্ঘণ কেহই অতিক্রম করিতে পারে 
না। যাহার চক্ষে একবাধ মার দেহের রূপ প্রতিভাত ত্ষ্ব 
সে আর উঠিতে পারে না। কেবলে মাব রূপ নাই 
নিরাকার ব্রন্দের রূপ নাই, ইহা কেবল ফাকি দিবার কথা!। 
ভোমরা কি মার ব্ূপ দেখিবার জন্য এত দিন আকুল 
হুইযাছিলে৭ এত দিন জননীব বিচিদ্ূপ তোমারের 
কাছে কেন প্রচ্ছন্ন ছিল? মা তোমাদের ঘরে কেন অদ্যাপি 
প্রতিটিত হইতে পাবিলেন না? তোমরা যে বহুর্দিন হইতে 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আচ সেই এক পুবাতন জীর্ণ কল্পিত 
ব্রহ্ষরূপ প্রত্যহ দেখিবে। তোমরা ইচ্ছাপুব্বক এক মৃত 
মাকে গ্রহণ করিলে। কিন্তু আমার মাসেই আদ্যাশক্তি 
জীবস্ত শৃক্তি মৃত নহেন্‌, তিনি প্রতিদিন নব নব রূপ 
ধরেন, এবং নবজীবন দান করেন। সাধকগণ, তোমর। 
প্রতিদিন মাকে বলিতে প।র, “মা, আজ আবার তোমার 
এ কিরূপ?” তিনি হাসিয়া বলিলেন, “আমাকে একথা 
জিজ্ঞাসা করিও না” মা সব্বদাই রূপ পরিবর্তন করিতে” 


আমার যাষসত্য কিনা? ১১৫ 








ঢেন। কেন তাহা কে বুঝিবে, কে বলিবে? এ মধুব রহুসা 
জননীই জানেন, আর কে বুঝিতে পারে? মা পলকে 
তাহুর ভিন্ন ভিন্ন বূপ ঘুরাইয়৷ ভক্তকে মোহিত করিতে 
ছেন; তিনি কেবল বিয়া দেখিতেছেন ও সম্ভোগ 
করিতেছেন। এই"ভয়্কর গন্তীর মূর্তি দেখাইলেন, একটু 
পরেই আবার শাস্তমূর্তি প্রকাশ করিলেন। এহ বাতক- 
মস্পিতদীপশিখার ন্যাষ প্রশান্ত ছিলেন, এই আবার মহা- 
ব্যস্ত হইয়া ভক্তকে বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হই 
লেন। এই ধোগীদ্িগের সঙ্গে গশ্তীরকরূপে বসিয়াছিলেন, 
আবার এক মুস্ুত্ত যাইতে না,যাইতে নৃত্যগোপালরূপ ধরিয়। 
বালকদ্দিগের লর্গে খেলা করিতে লাগিলেন । সেই গভীর. 
প্রকৃতি যোগেশর যোগিবন্ধু বালকদিগের সঙ্গে বালকবন্ধু 
হুইয়। এমন আনন্দের বালাথেলা খেলিলেন যে, তদদর্শনে 
সকলে মোহিত হহয়া বলিতে লাগিল, ইনি আবার গতীর 
হইবেন কিরূুপে? মার একাস্ত ইচ্ছা যে তাহার বিচিত্র 
লীল৷ দেখিয়। ভক্তের মুগ্ধ হন এব" পুণা শাস্তি সঞ্চয় 
'করেন। সন্তানদিগকে মাতাইবার জন্য তিনি নিরস্তর 
রূপান্তর হইতেছেন, এবৎ বিবিধরূপে মদাকাল নাচিতে- 
ভেন। সেই নৃতা দেখিলে তোমাদিগের প্রাণ মন আর 
তোমাদের বশে থাকিবে না।* গমামর মা, তোমাদের য। 
তোমার আমার প্রাণের মপ্ধো, জদযের মধ্যে নাচিতেছেন, 
আননদমধ়ী আনন্দ বিস্তার করিতেছেন। প্রাতিজনের দেহ- 


১১৬ সেবকের নিবেগন । 





মন্দিরেঘ মধ্যে ভিনি নৃত্য করিতেছেন। তাহার ঘে কোন 
বূপ ভক্তের নয়নগোচর হউক ন! কেন তাহাতে তক 
মোছিত ও অবাক হন। যখন দেখিবে তিনি মা হইল 
জীবকে ভন্য পান করাইতেছেন, সেই মধুর মাতৃরূণের 
মাধুর্য্যে তোমার মন ভুলিয়া যাইবে। মার মুখ সৃষ্টির 
ঘবরণে জাবৃত বটে; কিন্ত ভাবুক ভক্তদ্বিগের নিকট ঝা 
সেই আবরণের ভিতর হইতে তাহার ভূবনমোহিলী যুর্তি 
প্রকাশ করেন। মা তাহাৰ ভক্ত প্রেমিকদ্বিগকে দেখ 
দিবার জন্য অসংখ্য রূপ ধরিয়া বসিয়া আছেন। ভড়ির 
সহিত তাহাকে ভাক, মা আপনার মুখের আবরণ খুলি- 
বেন। এই মন্দিরের কোণে তিনি বসিষু। "্ঘাছেলঃ 
তোমর! তাহাকে অশ্েষণ কর । তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া 
বেড়াও, যত ক্ষণ পধ্যস্ত না তাহার হাতে তোমার 
হাত ঠেকিবে, যত ক্ষণ পর্যযস্ত না তাহার পুশোর 
ছুমিষ্ট সৌরভ তোমার নাসিক! অনুভব করিবে ততক্ষণ 
খুজিয়। বেড়াও। তিনি এই' যন্দিরেই লুকাইয়া আছেন; 
উপযুক্ক সাধনের পর ভক্তের মন যখন প্রস্তত হয়. তঙ্গদ 
তিনি তাহার নিকট আপনার সুখ ধোলেন। সেই মুখ 
ক্ষেখিয। ভক্ত স্তম্ডিত হন, এবং মুচ্ছিত হইয়া পড়েন, এবং 
আবশেষে আবার চৈতক্য' প্রা্ত হইয়া উন্মাের ম্যান 
আনলো নৃতা করেন। হে ভক্ষ, মনে করিও না তুঙ্গি 
মাকে দেখিলে বলিয়! সকলেই মাঝে দেখিবেন। ভিড়ের 


আমার যম সতাকি না? ১১৭ 


পপ সপর্লি 





অর্ধ মা তোমাকে ইঙ্গিত করিলেন তুমি মার ক্রোড়ে 
উঠিলে, আবার মা ইশারা করিলেন, সঙ্কেত বুঝিয়। তুম 
স্তন্টিপান করিতে লাগিলে। সে মধুর ইন্সিত কি অকলে 
বুঝিতে পারে ? শত্‌ শত লোকের মধ্যে ছুই এক জন মাকে 
দেখিলেন সেই হু এক জন ছাড়া অবশিষ্ট লোকেরা যেন 
বলাবলি করিতে লাগিল, কৈ মা? মাতো এখানে নাই। 

ক্ষগণ তোমরা সকলে কেন আঙ্গ মাকে অনুসন্ধান করিয়। 
বাহির কর না। তিনি তোমাদের খুল নিকটে আছেন, 
তিনি এই মন্দিরে ঠিক তোমাদের চক্ষের সমক্ষে আছেন। 
ভাবের নৈকটা হইতেছে না বলিয়া দেখিতে পাইতেছ না। 
এক বার ভাবের ঘরে প্রবেশ কর, দেখা হইবে। ব্রা্ষ, 
ক্রমাগত তিনি ভোমাকে এ ভাবের ঘরে ডাকিতেছ্েন, তুমি 
বাও না কেন? মার নিমন্ণ পাইয়া মরুয়য় কল্যাণকর 
অহ্বান ধ্বনি শুনিয়া! মার নিকটে যাও, সেই বিচিত্ররূপধা- 
ধিণী উজ্জ্বলবর্ণ মাকে দর্শন করিমা জীবন সার্থক কর, 
তাহার শ্সেহে বশীভূত হও। »আর কেন বিলম্ব কর? 
এখনি দেখা সাক্ষাৎ করিয়া ল৭। সেই মাকে দর্শন 
করিতে করিতে করনে এমন গভীর আনন্দের ভিভরে 
পড়িবে যে মাতৃদর্শন চিন তোম্মুর আর কিছুই ভাল লাগিবে 
না, এবৎ মাকে ছাড়িয়া আর কোথাও”থাঈতে পারিবে না। 
তখন ভিতরে বাহিরে জর্দত্র মাকে দেখিবে। তখন 
দেখিবে স্বর্ণ মূর্ত্য এক হইয়াছে, পৃথিবী দেবলোক এক হহী- 


১১৯৮ সেবকের নিবেদন । 





গ্বাছে, সংসার বৈকুঠ এক হইয়াছে । যখন মার হস্ত তুর 
স্পর্শ করিবে তখন তুমি বুঝিতে পারিবে, ভোমার হাতত 
মাকে ধরে নাই, কিন্ত মার হাড তোমাকে ধরিযাছে। “ভূমি 
ধরিলে ছাড়িতে পার, দ্বয়ং ব্রক্ষ ধরিয়াছেন ভোমার হন্য, 
তুমি আর কিছুতেই ছাড়াইয়। যাইতে পার না। মা বলি- 
তেছেন ;--"আমার লোক অতি অল্প, আমি তোমাকে 
চলিয়া ঘাইতে দিব না।” মার মূখে এই কথা গুনিম্1 
ভক্তের মনে কত আহ্লাদ হয়। ধেতক্ত বিধাতার করত্তল* 
ন্যস্ত তাহার কতহৃথ। শরণাগত জীব মার শ্রেহশৃঙ্খলে 
দুঢ়বন্ধ হইয়া রহিল। মা! বলিলেন, আক্জ কোন মতে 
সম্ভানকে ছাড়িব না। আজ উত্সবের দ্বিন, আনন্দের 
দিন, আজ ভক্তকে চলিয়া যাইতে দিব না । এই ধলিতে 
বলিতে সস্তীন্নের গতি মাঝ জঙুযাগ ক্রমশ» স্বনীভূভ হইয়া) 
জন্দনের আকার ধরিল। মার ন্নেহের কথা শুনিয়া ছেলে 
আহ্লাদে কার্দিতে লাগিল। জেব্রুদান সাকার, চক্ষে অল 
চক্ষে দ্বেখা যায়। ওদিকে মার গতীর ঘন প্রেমের উচ্ছাস 
নিরাকার ক্রন্দনে পরিণত হইল। ভক্তকে পাইয়া মা অন্ু- 
রক্ত, উপাসনাস্তে পাছে ভক্ত চলিয়া যায় এই ভাবে উদ্ধে- 
লিত ঘনতর অন্ভুবাগ মাকে কার্দাইল। মার গাড় অনুরাগই 
ভক্ষের পক্ষে অসহা ঞ্লান। মা প্রগাঢ় অনুরাগের স্কিত 
ভক্তকে ধরিয়া! রাখিতে চেষ্টা! করিলেন ; ভক্ত বলিল "আমার 
স্্রীপুত্ধ পরিবার আমাকে ভাকিতেছে, আমার কানকর্ 


আমার মা! সতা কিনা? ১১৯ 





বন্ধ হইবে, আমাকে ছাড়িয়া! দেও, আমি সংসারে ফিরিয়া 
যাই।” মা বলিলেন, “ফি বলিলে কি বলিলে সন্তান,” 
বলিতে বলিতে মার ,ন্েহচগ্ষু হইতে বৃষ্লিধারা পড়িতে 
লাগিল। আহা মরি.কি সুন্দর মার" প্রেমাশ্র ! ছেলে মার 
গ্ষেহছ দেখিয়। বিগলিত হইল। মা এই হৃযোগে ছেলের 
ছাত হখানি আরও দৃঢ়তার সহিত আপনার অঞ্চলে বাধি- 
(েন। সন্তানকে নিজের অঞ্চলে বাধিয়।! আপনার অন্ধু- 
রাগের কত ছবি কত মনোহর মূর্তি, কত ন্ন্দর রূপ দেখা. 
ইতে লাগিলেন। অবশেষে মার ব্যবহারে পরাস্ত হই 
সন্তান বলিল।_-"আর ফিরে যাব না মা, এবার ষে তোমার 
কাছে উত্সবে ধরা দিলাম, আর তোমাকে ছাড়িয়া যাইৰ 
না। মা তোমার যে ভুবনমোহিনী শক্তি আছে ইছা৷ ভাল 
করিয়া আজ প্রমাণ করিয়া দিলে । আজ গ্র্দখিলাম মা, 
ভূমি কেবল নির্লিপ্ত উদাসীন বৈরাগী ব্রচ্ম নহ, কিন্ত তুমি 
হখার্থই আমার ম! হইয়া আমাকে তোমার-স্সেহের বিচিত্র 
কূপ দেখাইতেছ। জননি, তুমি কাহারও কল্পনাসমুডুত নহ, 
তুঙ্কি বত্য সত্যই আমার জীবন্ত প্রেমময়ী মাতা। তুমি 
আধষাকে, সত্য সত্যই ভালবাস।” সাধে কি মাকে 
আমরা ভালবাসি। এমন মাকে যে দ্বেখিয়াছে সে থে 
মার রূপের ছট! দেখিয়! প্রেমানন্োঁ পাগল হয় না এই 
আশ্চর্ঘ্য । আমার মা কেমন এখন দেখিলে তে1। ছাড়িষে-& 
কল্পন। বলিয়া উড়াইয়া দিবে? কেমন, আম্মার মাকে 


১২০ সেবকের নিবেদন । 
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তোমাদের মা বলিয়া স্বীকার করিতে হইল! এমন 
মাকে ছাড়িম্বা কি কোন সন্তান বাচিতে পারে? আজ 
বক্ষমন্দির আমার মার গুণকীর্ন কুরুক। কেবল কীর্তন 
কবিয়া যেন ক্ষান্ত না* হয়, কিন্ত মাকে দেখিয়া আজ 
সকলে মোহিত হউন । আজ জগজ্জননী প্রতোক সস্তা- 
নের কাছে দীড়াইয়া বলুন,--“বৎস, শ্রুব, প্রহ্থলাক, শুক" 
দেব, নারদ, ঈশা, মুষা, চৈতনা, মহম্মদ প্রভৃতি সকল 
ভন্তই আমার রূপে মোহিত হইয়াছে, তুমিও আমাকে 
প্রাণ ভরিয়া! দর্শন কর। তোমার মা কেমন সৌনর্ধা ও 
প্রতাপপূর্ণ দেখ। তোমার মা বিদ্যাতে সরম্বত্ী, ধন 
ধান্যে লী, বলে আঁদ্যাশক্তিবূপে বিরাজ্জ করিতেছেন। 
তোমার মার রূপে ত্রিভূবন মোহিত হইয়াছে, তুমি মোহিত 
হবে না? ক্োমার মার অনুরোধ কাটাইয়া তুমি মাকে 
ডাড়িয়া আর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।* যে ম। 
এমন মধুর কথা বলেন বন্ধুগণ জে মা কেমন? খুব ভাল 
না? সকলে ফেই মার হাতে ধরা দেও । এই উৎসব 
মন্দিরে আজ ম। লক্ষী টাকুরাণী মন্থানদিগকে সঙ্গে লহীয়। 
গভা করিয়া বসিয়া আছেন । তাহার কোটি রূপ চারি” 
দিকে বিবীর্ণ। তাহাকে (দখিলে পাপ তাপ রোগ শোক 
সমুদয় চলিয়া যায়। মাকে দেখিয়া আজ আমরা পুণাবান্‌ 
পুণ্যবতী হইলাম। এই মন্দির সম্তাপহারিণী হুখমোক্ষদ্ণা* 
পিনী মার মন্দির, এই মন্দিরে যে কেহ আমিবে মার রূপ 
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ফেখিয়! শীতল হইবে। এখানে মা যে ভক্তকে জীচরণ 
দিবেন তাহাকে আর ছাড়িবেন না। ভ্রাতৃগণ, ভীত 
গ্ুতেচকে আজ প্রতিজ্ঞা কর এমন মাকে আর ছাড়া হইবে 
না। মার কোটি কোটি রূপের জালে জড়িত হইবে, চারি” 
দিকে মার রূপ, ভিতরে বাহিবে মার রূপ, সর্বত্র মার রূপ । 
যাকে দ্েধিতে দেখিতে মর সাহাম্যমূর্তি, প্রফুর যন 
€ভামার নয়নগোচর হইবে। মার সহাষ্য ব্দন সকল নাস্তি" 
কতার ও জ্বিশ্বাসের উত্তর। মা বলিতেছেন ;--*বতৎস, 
গ্বিশ্বাীরা বলে আমি নাই; কিন্ত এই দেখ আমি 
হালিতেছি।” মার মুখের হুন্দর হাস্য একটি সোণার শৃঙ্খল, 
স্ক্তকে বাধিলে আর ছাড়ে না। সেই হাস্য দেখিলে আর 
গ্ক্ত সংসারে ফিরিয়া! যাইতে পারে না। তাহার সকল সন্দেহ 
ছুহখ পাপ চলিয়! যায় । সেই হান্য অমৃত সবোবর, সেই 
অমৃত পান করিলে এ জীবনে প্রমত্তত। শেষ হইবে ন!। 
সেই হাসো যে মুগ্ধ হইল তাহার আর মৃত্যু নাই। মার 
কোর্টিরূপের সার কূপ এই হাসামূর্তি। ভ্রাতুগণ, এই সহা- 
হাবদনা মাকে দেখিয়া বালকের মত তাহার সমক্ষে খেল। 
কর। মার মধুর হাস্যে সমস্ত নাস্তিকতা চূর্ণ হইল। আর 
প্গামার মাকে তোমাদের পরীক্ষা করিতে হইবে না বিচার 
করিতে হইবে না। মা তাহারণগৌন্ঞ্া দেখাই] আমা* 
দের পানে মধুর দৃ্িতে তাকাইয়া অধনশা বনে হাসিয়া 
মিযয়বিচার নিষ্পতি করিয়া দির়াছেন। আইস আমার 
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ভাই, মার শুম্দর বাগানে মার হাত ধরি্কা বৈড়াই। 
আজাদিগকে বালক পন্্যাসীবপে সাজাইয়া দিবেন । খর 
ষেমন অনেক রূপ আমাদিগকে তেমনি বিচিত্র সাজে, 


সাজাইবেন। মার বশীভূত হইয়া, হে ভক্তগণ, এই পৃষ্থিৎ 
বীতেই ্বর্গের হুখ সস্ভোগ কর। 


জনি 


নৃত্য । 
ববিবার ২৮ ভাদ্র, ১৮০২ শুক। 

ধর্মের অনেক নিগুঢ় কথা যোগ দ্বারা বুঝিতে পার 
বান; অন্য কোন উপায়ে সে সকল কথা বুধা কঠিন। যো 
রূপ অগ্রন খন আমরা চক্ষে লেপন করি তখন চক্ষু উত্ুল 
হত, এবং সেই চক্ষে ধশ্মরাজ্যের অনেক নিগৃঢুততথ সকল 
গ্রকাশিত হয় পৃন্বে যাহা আমরা বুঝিতে পারিভাম ন1। 
এমন অনেক ব্যাপার আছে যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত কিন! 
যোগবিহীন অবস্থাতে স্পষ্ট বুঝা যায় না। বে সকল হ্যা 
পারের মধ্যে নৃত্য একটি ব্যাপার । নৃত্য ধর্মসম্ত কি না, 
ঈশ্বরের অভিপ্রেত কি না, তাহা যোগ ভিন্ন জহক্ষে বুঝা 
যায় না। পৃথিবীর প্রাঁয় সকল স্থানে এবং সকল জাতির 
মধ্যে নৃত্যের প্রথ। প্রচালত। অভ্যস্ত অমভ্য জাতির ধ্যে 
গ্রবেশ কর, সাগুত।লদিগের মধ্যে যাও, দেখিতে স্বাীরা 
ঘোরতর অসভ্যভার অন্ধকারে আবৃত তাহারাও 'মগরিযার 


বৃত্ত । ১২৩ 


শরান্ধদে জানলে প্রমণ্ত হইস্বা নৃভা করে। কে সেই জানা" 
ক্বিগকে নৃত্য শিখাইল? কোন্‌ রাজা কোন্‌ শাজকায। 
'কোন্‌* ধর্মপ্রবর্তক অসভ্য জাতিকে হমন নৃত্য শিখাইল। 
ইতিহাস তাহা বলিতে পারে না বাস্তবিক রাজবিধি কি 
ধর্্মাবিধি মনুষ্য জাতিকে কখন নৃত্যে প্রবৃত্ত করে নাই। 
উহা স্বাভাবিক, উহা শিক্ষা বা শাসনের ফল নছ্ছে। 
মনের আনন্দ উৎলিয্বা উঠিলেই মানুষ হৃতা করে। এ 
বিষদ্কে স্বভাবই গুরু । সভ্যজাতির মধ্যেও নৃত্ধ্য প্রবর্তিত । 
সভাযতম সমাজে নরনারী মহ] সমারোহ করিয়া নৃত্য করে। 
তাহাক্িগ্রকেই বা কে নৃত্য শিখাইল? মনুষ্যপ্রকৃতি 
ছেধিলে পরিক্ধার রূপে বুঝ! যাস নৃত্য স্বাভাবিক। লেখ! 
পড়। দ্বারা এ স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বিনাশ কবা যায় নাঃ বরং 
সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে উহার বিলক্ষণ প্রাহুর্ভাব দেখ! ঘাত্ব। 
'সভ্য দেশে নৃত্য শিখিবার বিদ্যালয় আছে, সাঙগনের নিক়্- 
াদ্দি আছে। ইৎলগ প্রভৃতি সভ্যতম স্থানের লোকের! 
হাবত্বীয়্ বড় বড় ঘটনার সন্ধে নৃত্যের আমোদকে সংযোগ 
করিয়াছে। বস্কতঃ মহুষ্যস্বভাব হইতেই ওই নৃত্যের 
প্রথা উৎপন্ন হইয়াছে । অনেকে নৃত্যের গঢ তব ন! 
কালিয়া মনে করে বুঝি মনুষ্য বিকৃত হইলেই নাচে। 
য়ায়) মনে করে যদি মনুষ্য গ্রবীতগ্থ থাকিত পৃথিবীতে 
গদ্যের ঈষত্যতা ও পাপ অসিত ন1)+ তাহারা বলে ঈশ্বর 
ছা জাদেশ করিতেন তিনি হাত বলিতেন, “মনুষ্য রষাপি 
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মাচিও 'না, পাব্ধান।” কিন্তবদি নৃত্য সত্য সত্যই জঈশ্ব- 
রের অনভিপ্রেত হয় তবে ভক্তের নাচেন কেন? বিষুভত্ক 
চৈতন্যভক্ষের! নাচেন কেন? সারুগণ কেহ প্রষ্কাঙ্যে 
কেহ গ্লোপনে নাচেন কন ? যদি নৃত্য বিকার হইল তবে 
ধাশ্মিকেরা কেন এত উৎসাহের সহিত নাচেন। যেখানে. 
বিশুদ্ধ ধশ্মের শাসন, যেখানে শরীর মন বিশুদ্ক, যেখানে 
মদ খাওয়া নাই, কোন প্রকার ছুনর্তি নাট, যেখানে হরি 
নাম মুহুমুহু কীর্তিত হয় সেখানে কেন নৃত্য? মহাধোগী 
মহাদেব কেন নাচিলেন? যোগের মধ্যে নৃত্য কিরূপে 
এবং কেন প্রবিষ্ট হইল * ভক্ত নাচেন, যোগী নাচেন, 
সকল শ্রেণীল্ছ সাপুই নৃত্য করেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই 
ব্রা্মেরা কি নৃত্যকে পাপ যনে করিয়! ঘৃণা করিবেন ? যো" 
গিগণ ভভগণ দেবগণ নৃত্য করেন, মহাদ়েবও নৃত্য করেন, 
দেশীয় প্রাচীন শান্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে, ইহার যুক্তি 
আছে। যদি যোগী বি এব" সাধু মহাত্মা দিগের জম্পর্কে 
নৃত্য পবিত্র হইল তবে কিরূপে বিশ্বাম করিব যে মন্ুদ্যের 
সম্বন্ধে নৃত্য মঙ্তাপাপ + মনুষ্য সম'জ ছাড়ি অড় প্রকৃতির 
মধ্যে প্রবেশ করি, সেখানেও ঈশ্বরাভিপ্রেত পবিত্র নৃত্য 
ক্বেখিতে পাই। আকাশের চন্র গ্রহ নক্ষপ্রার্দিকে জিছ্কাস। 
করি তাহার! নৃত্য করে কিনা? তাহারা সকলে জমশ্থরে 
বলে ;--«এই দেখ আমরা, কেমন স্ুন্দররূপে প্মাযান্বের 
প্রাণেশ্বর ভুবনেশ্বরকে ্রদঙ্গিণ করিয়া আকাশপছে দিত 


নৃত্য । ১২, 
বৃত্য করিতেছি ।* যোগচক্ষে জ্ঞাননেত্রে প্পইরপে ধা 
ধার যাহারা মনুষ্য নহে, স্বাধীন নহে,যাহার্দের কোঁন অব- 
স্থার্তে পাপ করিবার সম্ভাবনা নাই, মেই সকল জড় পদ 
খত নৃত্য করিতেছে. নৃত্য করিতল ঘুরিতে হয়। দেখ 
ক্াকাশের জ্যোতিশ্চক্র সকল নৃত্য করে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট 
পথে €খারে। পৃথিবী ঘোরে, চক্র ঘোরে, গ্রহতারা ঘোরে। 
ঘাধার। নৃত্য করে তাহারা তালে তালেনৃত্য করে। নভোম- 
গলে তারানক্ষত্রা্দিও দেখ তালে তালে ঘুরিতেছে ও নৃত্য 
করিতেছে! তাল কি? তালে তালে নৃত্য করা কি? ঠিক 
সমক্ষে পদনিক্ষেপ। চক্র তাবামকলও ঠিক সমন্ে পা 
(ফলিয়া দুরিতেছে । কৌতুকপ্রিয় লীলারসময় হরির কি 
কনার লীলা! বিশ্বপ্রকতির মধ্ধো তিনি কত আশ্চর্য খেল! 
খেলিতেছেন ! দেখ আকাশরঙ্গ ভূমিতে তিনি যতগুলি প্রহ 
উপগ্রহ ছাড়িয়া দ্িঘ্াছেন, তাহারা কেমন তালে তালেপা 
ফৈলিয়া নাচিতেছে। তাহাদিগের গতি নিয়মিত । আকাশে 
যনোহাদিদী নারীরূপে চন্দ্র নাচিতেছে ; আপনার সৌনর্ধ্য, 
আপনার ভুবনযোহিনী জ্যোতসা দেখাইতে দেখাইত এ 
বর্তকী ছুই ঘণ্টার মধ্যে কত দূর চলিয়া গেপ। বেতাল 
ছইবে না, একবারও পদস্থলন হইবে না। চম্তর আপনার 
ছলাধ্য সখীদিগের সঙ্গে চিরকাল তাল তালে নাচিগ! 
ক্েড়াইতেতছ । কেন উহারা নাচিতেছে ? কে তাচাদিগকে 
নাচিতে, পিখাইল+ আনন্বমময়ের রাজ্যে সমস্ত প্রক্কৃতির 
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মধ্যে আনন্দের নৃন্য হইডেছে। লকলের মধো থাকি 
দেব দেব মহাদেব ঈশ্বর আপনি নাচিতেছেন, সার চারি" 
দ্বিকে আর সকলে নাচিতেছে। কে কত কণ ও কি ভাবে 
নাচিবে সমস্ত ঠিক আচ্ছে। আকাশনাট্যভূমিতে ইহারা 
কেবলই' ঘুরিয়। ঘুরিয়া নাচিতেছে ও হরিসংকীর্ভন 
করিতেছে, সহাস্য শশী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে, এষ্ট 
আমাদের চক্ষের সমক্ষে নাচিতেছিল আবার কিয়ৎকাল 
পরে আমাদের দৃষ্টির বহিভূর্ত হইয়া কোথায় নাচিতে 
গেল, আবার পর রজনীতে ফিবিয়া দেখা দ্িল। আমর! 
ঘে পৃথিবীতে আছি এ পৃথিবীও নাচিতেছে, কিস্ত আমরা 
ইহাতে বাস করিতেছি বলিয়া ইহার নৃত্য দেখিতে 
পাই ন'। প্রকাণ্ড গোলাকার লোৌকমণ্ডলী সকল আকাশে 
নাচিতেছে। আহা! কিচমত্কার নিরমে তালে তালে 
এ সকল ভ্রামামাণ জগৎ শুন্যে নাচিতেছে ! আবার যখন 
নিকটে আসিয়া দেখি তখন নিজের শরীরের মধ্যে 
সুনার নৃত্য দেখিতে পাট । কেমন সুন্দর তালে তালে 
আমার শরীরের মধো রক্ত লাচিতেছে! শরীর, তোমার 
তিভরে দিন রাত্রি কেমন আশ্চথ্য নৃত্য হইতেছে! থে 
সযয়ে রক্ত হৃক্লন হইল সেই: মুহুর্ত হইতেই তুড়,ক তুড়,ক 
করিয়া রক্ত শরীরেরস্তিতর দিয়া নাচিতে নাচিতে চলিল। 
ক্ষেবল যে রক্ত নাচিতেছে তাহা! নহে,আবার উহ্ছা টিক-ভালে 
ভালে নাচিভেছে। যদি শরীরের একটু অরবিকার হয় কমেনি 
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রজের তালতক্ত হুয়। চিকিৎসকেরা ঘড়ী ধরিয়া বক্ষে 
ভাল শ্রবণ করে, এবং বেতাল রক্তদঞ্চালন দেখিলেই রোগ 
সিদ্ধান্ত করে। প্রকৃতিষ্থ থাকিলে নিশ্চয়ই দেহমধো রষ্ঠ, 
ঠিক মিনিটে মিনিটে চলে কিছু "মাত্র ব্যতিক্রম হয় না। 
যোগীর রক্ত, ভক্জের রক্ত, সেবকের রক্ত নাচিতে লাচিত্ে 
প্রশ্ধপ্ প্রদক্ষিণ করিতেছে । চে রক্ত, তুমি হরিতক্ত, 
ভুমি হরিনাম গান করিতে করিতে নৃতা কর, তোমাকে 
নমস্কার করি। রক্ত, তুমি ব্রন্ষের প্রেমানুরঞ্জি্ত শ্রীচরণ 
স্পর্শ করিয়া লাল হইয়া । হে রক্ত, তুমিই আমার প্রাণ 
বল উদ্যম শ্তপ্থত। সৌন্দযর্ট সকলি। যত ক্ষণ তুমি আমার 
শরিরের মধ্যে নাচিতে থাক তত ক্ষণই আমার জীবন। 
তুমিই আমার শক্ষি, তুমিই আমার আশা ভরসা, তোমার 
হৃত্য বন্ধ হইলেই আমার মহ) যেদিন তোমীর না 
বেতাল হয়, সেই দিন ভয়ানক রোগ আলিয়া আমাকে 
আক্রমণ করে। যত দিন তুম আনন্দে নৃত্য কর তত 
দিন আমি ছুখ শ্বচ্ছদ্দতা আনন সুস্থতা সম্ভোগ করি) 
রক্ত, কি চমৎকার তোমার নৃত্য! তোমার নৃত্য ভক্তির 
হৃত্য যখন তোমার ভিতরে ব্রহ্ষোন্মততা প্রবেশ করে 
তখন তোমার নৃত্য প্রগল-ত। *ভ্ভির নৃত্য ও মহোরাসের 
নৃত্য হত । তুমি ব্রদ্ষের হস্তে উৎপন্ন, ব্রশ্মচরণে প্রপত্ত। 
"হে শ্রাঙ্ম তুমি যি প্রমোন্রত্ত হইয়া নাচিতে চাও ওরে 
রক্ষেয় হৃত্যের সঙ্গে ছাল দিয়া নৃত্য কর। রূজেয় শুষ্ক) 
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মাদুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। বিধাতা বেক্তপ 
নিয়ম করিয়া দিগ্রাছেন, রক্ত ঠিক ষেই' নিয়ম অনুসারে 
নৃত্য করে। তাহাই ইঙ্গিতে, তাহারই নিয়ষে রক্ত নাচি- 
তেছে। কেহ দেখে নাঃ কেহ তাহার প্রতি মনোষোগ 
করে না, তাথাপি উহ! অহর্নিশি আপনার আনন্দে নাচি- 
তেছে। রক্তের নাচ গান কেবল হবিই গোঁপলে বালি! 
দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন। নৃত্য আনলের একটি 
প্রধান লক্ষণ । মনে প্রবল আনন্দ ভতইলেই মান্ষ নৃত্য 
করে। যখনই কোন বাদ্যযন্তে হৃত্যের বাজান! বাঞ্জে 
তখনই শরীরের অস্থি মাংস সমুদ্বায় নাচিয়া উঠে। সেই 
থাদ্ধো তোমার প্রাণ অন্থির হইয়! উঠিবে, শরীরের সঙ্গে 
উহার এমনি নিগ্ঢ যোগ । বেহালা হউক, পিয়াণো হউক, 
বীণা হউক, যুগ হউক, যে কোন শুমধুর যন্ত্র হউক, উহার 
শব শুনিলেই মন নাচিয়া উঠে। এক জন যন্ত্র বাজাইতেছে 
তাহার বান্ধ্য শুনিয়। শত শত লোকের শরীর মন নাচির! 
উঠিল। বাদাযন্ত্র ষেন সাক্ষেতিক ভাষায় বলে ;--"এস, 
কে নাচিবে এস। আয় না ভাই নাচি।” পথিষঙ্ে 
কোন ছুঃখী বৈষঃব মধুর মৃদ বাজাইতেছে, আমি উপ- 
রের তরে বলিয়া! বাদ্য শুনিলাম, তত্ক্ষণাৎ অন লাঠি? 
উঠিল। আমি মনে করিলাম, আমি বড় মানুষের সন্তান, 
'বৈষ্বের বাজনা শুনিষা। আমি লাচিব + যেখানে হগ্্র বা" 
(ঘিহেিল সে শ্থানে আমি গেলাম লা; কিন্ত বত ক্ষণ 
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আরি উপরে বজিয়্া। রহিলাম ততক্ষণ আমার আাণ নাভিতে 
লাদিল। আমি অপবাদভয়ে, সম্মান লাহবের ভপ্ধে €স 
মৃক্কপ্ষের দিকেও গেলাম না, কিন্ত যন, তুমি লঙ্জ। ডঙ্জ পরি- 
ত্যাগ করিয়া অসভ্যের ন্যায় নাভিলে? বাহিরে আনি 
মৃত্য সংবরণ করিলাম, কিন্তু ভিতরে তুমি নির্লজ্জ হইয়া 
নাচিলে। এই ষে নৃত্য করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছ! ও প্রত্ুত্ধি 
বক্তৃত! দ্বারা বর্ণনা করিবাব প্রয়োজন নাই। প্তোমার। 
সকলেই ইহা! বুঝিতে পারিতেছ। সমস্ত স্বষ্টি নাচে, শ্বয়ং 
ভগবান নাচেন) €তেবল কাপুরুষ নাচে লা । ষেন! 
নৃত্য করে সে ছুঃখীদ্দিগেব মধো অত্যন্ত দুঃখী ও হীন। 
যে হাতে চাদের কষ্ট, ষিনি ঠাদকে নাচান, তুমি তাহার 
হাতে নাচিবে না? ঈশ্বর নিক্ধে নাচেন, তাহার সমুজায় 
সত্টি নাচে, আর, অধম মনুষ্য, তুমি নাচকে নীত খলে, 
করিবে + ঈশ্বরের এক নাম নতাগোপাল, অর্থাৎ তিনি যাল- 
“কের ন্যায় নতা করেন। বদ্ধ নাচে না? বালক নাচে) বাপ, 
কে একটি সন্দেশ দ্রিলাম, সে সন্দেশটি পাইয়া নাচিতে 
জানিল। প্রিয় বালক, তোকে সন্দেশ দিলাম, তুই সন্দে- 
শি সুখে না দিয়া সহাস্য বনে নাচিন্‌ কেন? আর একটি 
সন্দেশ দিলাম, বালক মাথায় হাত্র দিয়া নৃত্য করিতে 
লিল | ঘত উদ্লাদ ততই দেখি নৃতভার উৎসাহ পথিত্র 
না কখন আরত্ত হয়? যখন লাক বালক প্রকৃতি ধারিগ 
করে। কুটিল বুদ্ধি, বিকৃত বুদ্ধ বৃদ্ধের] নৃত্য করিতে পারে 
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দা, চা না। হূর্ভাবনা, দুশ্চিন্তার অবস্থায় €েছ নাচিতে 
পারে না। ধেদ্দিনছৃঃখেষায় দেন কেহ নাচে না। 
রোগ শোক বন্ধুবিয়োগ ধনহানি+ ঘোর বিপদ বা বিষাের 
অবস্থায় কেহ নাচে না। কোন প্রক্কার হুর্ঘটনা হইলে 
মানুষ নাচে না, নত্যসমাজে খায় না। আনন্দ ভিন্ন অন্য 
অবস্থাতে নৃত্য হয় না। শিশু যখন কার্দে তখন নাচে না। 
যার মন বিষণ্ন মুখ বিরস তার পা কদাদি নাচিবেনা। 
সংসারে যেমন ধর্শরাজ্যেও সেইরূপ, হুখোদয় হইলেই 
নৃতা আরম্ত হয়। যা ঘরে আনন আসিল, যখনই ভক্ত 
হরির দর্শন পাইল, খখনই উপাসকের উপাসনা ভাল হইল, 
তখনই সে আননে নৃত্য করিল। যখন অন্ুশোচনার 
বিষে মন জর্জরিত, যখন পাপ ব্যাধিতে হৃদয় সম্তপ্ত, তখন 
মানুষ নাচিবে কি রূপে? নাচ কখন্‌ সম্ভব? আনন্দের 
সময়, সন্দেশ পাইবার অমর । যখন হৃদয়ের ভিতরে 
স্বর্গের কোন মধুব ন্ত্র্বন শুনিতে পাই, তখন মন আপ” 
নাকে আপনি বলে ) “আয় না ভাই এ স্ব্গার বাদ্যের সঙ্গে 
তাশে তালে নাচি। কোন্‌ গুপ্ত নারদ বীণ! বাজাইয়! 
থআমার খন ভুলাইল ? কে আমাকে নাচিতে ডাকিল ? 
ছাষ্টির অন্তরালে থাকিয়া এক পু বাদ্যকর মধুর বীগ? 
ব্বাজাইতেছেন, সেই কাদের সঙ্গে ভালে তালে সমস্ত ছা 
আীচতেছে। বৃহৎ বহুত চেঁঃ দিতষ্ষ আকাখ পঙ্ে লাছে 
তাছার সঙ্ে পৃথিবী নার্টে, এবং পৃথিবীর কল বন্ধ 
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মাচে। আৌতত্বতী নদী সকল পূর্বববাহিনী পশ্চিমধাহিনী 
ছইরা আনন্দে ভৃত্য করিতে করিতে জমুদ্রে গিয়া মিশি? 
তেছে। আগর মহাসাগরবক্ষে তরঙ্গরাজি মহ! ঘস্ফা- 
লন করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে । গাছে পাধী আনদ্ছে 
নাচে, জলে মাচ উল্লাসে নাচে । বাযুনাচে ক্কার সঙ্গে 
বৃক্ষের লত! পর্ব সকল নাচে। মুমন্দ স্মীরহিয্লোশে 
বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে হ্ুশোভন ধান্যশীর্ষক সকল কেমন হেলিী 
ছুলিয়া নাচে । গাছে নান বর্ণের ফল ফুল বায়ু সহকারে এ 
দিক ও দিকে দুলিয়। নৃত্য করে। গোম্যোদি প্রহাই মনে 
লন্ক ঝম্ফ করিয়। নাচিয়া বেড়ায় । আকাশে দলে দলে বিহ" 
শগণ নৃত্য করিতে করিতে উড়িয়া বেড়ায়। সমস্ত প্রকৃতি 
নাচিতেছে, আনন্দের উচ্ছাসে সমস্ত জীব নাচিতেছে। 
ঘাহারা রোগে শোকে জীর্ণ শীর্ণ, যাহারা কুটিল বিষয় 
বুদ্ধিতে বিকৃত, তাহারাই নাচেনা। অতএব হে ভক্ত, 
ধ্দি ভুমি তোমার প্রাণেশ্বরের সঙ্গে এক আত্মা একপ্রাণ 
ইইল়্। খাকিতে চাও তবে প্রকৃতির সঙ্গে খিলিত হইয়্। 
ভালে তালে নৃত্য কর। চীদের মঙ্ষে, বুটির ধারার সঙ্গে, 
ঈহুত্রের হস্কারের সঙ্গে, বায়ুর হিলোলের সঙ্গে, রে 
পৃদ্ধির সঙ্গে, তালে তালে নৃত্য, কর। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে 
বে ভক্ত নৃত্য করেন তাহাকে আর তুঃংখ বিকারে অভিভূত 
করিতে পারে না। জননীর নাম করিতে করিতে ভক্ত প্রমত্ত 
হইয়া নৃত্য করেন। নৃত্য ন। করিয়! তিনি থাকিতে পারেন 
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না। ঈশা, মুষা, শাক্য, নারদ, চৈতন্য প্রতৃর্তি সকলেই 
ন্ত্য করিতেছেন, সাক্ষাৎ ভগবান আপনার আনন্দে 
আপনি নৃত্য করিতেছেন। স্বশ্নং তগবানের নৃত্য দেখিক্ 
তাহার তক্তদিগের জদয়েও আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া! উঠি* 
কাছে । কেহ কেহ জিজ্ঞানা করিতে পান্রে ধাঠার প1 
নাই তিনি লাচিবেন কি রূপে? বাহার পা নাই বিন 
অনভ্ত নিরাকার আনন্দন্বপ তিনিই নাচিতে পারেন। পা 
কি নাচে? মনই নাচে, শরীর কখন নাচে না। যণার্থ নৃত্য 
অন্তরে, বাহিরে উহার প্রকাশ মাত্র! কেবল পদসঞ্চানন 
করিলেই কি নৃত্য হয়? ভয়ের উল্লাসই প্রকৃত নৃত্য 
বাস্তবিক ঘনীভূত আননট নৃত্য। ইহা নিরাকার । বাহিবে" 
চক্ষে উহ দেখা যার না। যিনি চিদানন, যিলি সুখস্থ- 
ব্ূপ তিনি অনন্ত নত্য। তাহার নাচই সর্বশ্রেষ্ঠ, আগশ' 
নৃত্য। তিনি জাপনাতে আপনি নাচেন। নিত্যানদাই 
নৃত্যানন্দ। নিত্যহরিই নৃহ্যহরি। দআনন্দময়ী মধ্যে নৃত্কা 
কেন, আর চারিদিকে বিশ্বনংসার নাচিতেছে, তিপি গ্য়ুৎ 
সকলকে নাচাইতেছেন, তাই সকলে নাচিতেছে । আস" 
শ্বময়ীর তক্ত সম্তানগণ না নাচিয়া! থাকিতে পারেন না! 
যখনই হৃদয়ে যোগানন্দরস উথলিয়। উঠে তখনই পদের 
মধো ঘোরতর নৃত আবরত হয়। দে অনিবার্ধা রী 
নৃত্য কি কেহ সংবরণ করিতে পারে? ষখন অন নাচে; 
ভখন শিরা নায় অস্থি মাংস সমুদাহ নাচে, মাথার প্রতীক 
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চুপ নাচে । ভকের মনের সঙ্গে তাহার শরীর সপ এবং 
স্বস্ত প্রকৃতি তালে ভালে নাচিতেছে। সমস্ত প্রকৃতির 
এক সুর, এক তান এবং সকশে এক স্তালে পা ফোলি- 
তেছে। যখন এ ইরূপে প্রকৃতির সঙ্গে তের প্রাণ এক 
হইয়া যায়, তখন ঈশা, মুষ।, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মহা- 
স্মাদিগের সঙ্গে একহ্দয় ও একতান হইয়া ভক্ের। নৃত্য 
করেন। তখন দেবলোক, নরলোক. স্বর্গ মর্ত্য এক মনে হয়। 
ববস্ববিক সৃষ্টি এক প্রকাণ্ড জবিশ্রাম নৃতোর ব্যাপার । 
এই জ্জনস্ত কালের নৃত্যের সঙ্গে আমরা যোগ দিতে চাই । 
ঘে'ফিল আমরা এই নৃত্যে যোগ দিতে পারিব “সে ছ্িন 
আরা পুণ্য ও আনদ্দের নব জীবন লাভ করিব। যখন 
পুণ্যাত্বা ভক্তের বৈকুগ্ঠবাসী দেবগণের সঙ্গে হাত ধরাধরি 
রুক্ষ ব্রদ্ষের চারিদিকে নৃতা করিবেন, তখন বুঝবিব 
পৃথিবী স্বর্থধাহ হইতেছে। বদ্ুগণ, আকাশে চক্র তার- 
কাষকল* নাচে, ভৃতলে জীব জন্ত কীট পতঙ্গ নাচে, 
গহাননো বালক বালিক1] নাচে, ইহাদিগের সঙ্গে ধে।গ 
দিয়, ছি হরি বলিয়া তোমাদিগের প্রাণশিশুও নাচিতে 
আরফ্য করুক । যোগ ভক্তি একত্র করি! সকলে কলবন্ধ 
কই খুব উত্লাহের সহিত মঙ্ছাধাগী মহাদেবের ন্যায় 
প্র তাওব্নৃতা করিয়া ধরাধাম কাপাইছা ছেও। গবর্খের 
দাহস্ব যোরী খবি বঙ্গদেশে আমিয়া তোমাদের অঙ্গে রা 
হয় । হুরিখগ গ্রান করিত করিতে তোমাকিগের হায়- 
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ব্বপ বিভীর্ণ প্রাঙ্গণে সকলে আসিয়া! নৃত্য করুন। জশ্বপধ 
আশীর্ব্বা্ধ করুন যেন এইরূপ পবিত্র নৃত্য কৰিতে করিতে 
আমর! জীবন শেষ করিতে পারি। 
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ঈশ্বরের স্ৃবিস্তীর্ণ রাজ) তিন ভাগে বিভাগ কর! যায়; 
যথ। রাজপথ, রাজভবন এবং অন্তঃপুর। এই তিন বিভাগই 
অতুল এশ্ুধ্যে পরিপূর্ণ । প্রশস্ত রাজপথে সৃষ্টির বিনিক্ত্” 
সৌন্দর্য্য ও মহিম।। কত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি আকাশ 
পথে আলোক দিতেছে। অকৃুল জলপথ দেখ। কত্ত 
সমুদ্র মহাসমুদ্র আশ্ষ1লন করিতেছে, এবং তন্মধো অসংখ্য 
জীব ভ্রোড়া করিতেছে। চারি দ্রিকে দেখ কত জাতীর বৃক্ষ 
লতা পথের শোভা বর্ধন কিতেছে। কত তৃঘারারৃত 
পর্বত স্থির অটলভাবে সেই মহাদেব মহেশ্বরের ধর 
ঘোষণা করিতেছে, এবং স্থানে স্থানে হৃর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইম্া] তাহার শক্রদিগকে কম্পিত করিতেছে । €সই 
রাজাত্ঞাতে কত নদ নদী চে+লতেছে, কত ফুল ফুটিতেকে, 
কত ক্ষল পাক্কিতেছে.কত বিচিত্ত বর্ণের পাখী গান কন” 
ত্েছে। রাজপথে মহারাজের হৃষ্টিকৌশল এবং অপার 
মহিমা বিভূত রহিয়াছে । পণ্ডিত মূর্খ সকলেই এই টির 
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মধ্যে বিশ্বরাজ্জের বিজ্ঞানকৌশল দেখিষা বিম্ময়াপন্ন হয়। 
কেহ কেহ এত চমত্কত হয়ষে কোন কোনসৃষ্ট বস্তকে 
জষ্ট। জ্ৰানে পুজা করে। তাহারা! নদ নদী সাগর পর্বত 
এবং চক্র হুষধ্য প্রভৃর্তিকে দেবতাজ্ঞানে আরাধনা করে, এবং 
' প্রকৃতিকে প্রকৃতির দেবী জ্ঞানে অর্চনা করে। পথিক 
রাজপথে রাজার অল খ্রশ্ব্্য দেখিতে দেখিতে মনে করিল 
রাকপথে রাজার এত বিভব আর সম্পত্তি দেখিলাম; কিন্তু 
এখনও রাজতবনে প্রবেশ করি নাই। যখন কৌতৃহলাবিষ্ট 
পথিক রাজবর্জপরিত্যাগ করিরা রাজসদনে প্রবেশ করিল, 
তখন ভিন্ন ভিন্ন ঘরে প্রিয়দর্শন অহাস্যবদন প্রশাস্তমূর্তি 
রাজকুমারবুল দেখিতে পাইল। রাজভবনের বহির্বিতাগে 
ঝাগকুযারদিগের ঘর। কি মনোহর শী! কি আশ্র্যয 
শোভ।। প্রত্যেক রাজকুমার আপন আপন গুণে ভূষিত 
হই বিচিত্র স্বগঁয় বস্ত্র পরিধান করিয়! রহিয়াছেন। 
হাঁছাক্ষিগ্নকে দেখিয়া পথক মনে মনে বলিতে লাগিল” 
"কাজা অরি ঠিক যেন দেবসভা। ব্রদ্ষসস্তান সাধু- 
রাঝআকুমারদ্িগের কেমন বিচিত্র সৌন্দর্য! এক এক 
জন এক এক দ্বেব ভাবে শোতভাদ্বিত । এ রাজপুত্রের কেমন 
বৈরাগা ! ইহার কেমন অচল? পিতৃটুক্তি ! ইহার কেমন 
ছুর্থয় বিশ্বাস! উহার কেমন প্রেমোম্নত্তক্ষ)। ! উহ্থার কেমন 
গভীর যোগানস । রাজপুত্রদিগের বিবিধ গুণ ও বিচিত্র 
লৌন্বরয্য দেখিয়া. পথিকদল, ভক্তমণ্ডলী মোহিত হইল 
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বিশেষ বিশেষ সাধুর রূপ গুণ ফেধিতে ছেধিতে কক 
গুলি লোক এত দৃর যুদ্ধ হইলে তাহাদের ভরি হই 
স্তাসথারা পিতা পুত্রফে এক মনে করিল, রাজপুত্র 
রাজা মনে করিল। তাহাদিগের এই" ভমহেতু পৃথিবীতে 
শিতার পরিবর্তে পুত্রের, রাজাগ পরিবর্তে বাজপুত্রের পৃ! 
অর্চনা প্রবর্তিত হইল । এক প্রকার পৌত্তলিকত1 খষ্থ- 
পৃক্তা, স্বিতীয় প্রকার পৌরুলিকতা সাধুপূজা। এক পৌঁক্- 
লিকতা রাল্সপথে, অন্য পৌত্তলিকতা কুমারভবনে । পারি 
রাজপথে এবং রাজপুত্রদিগের ভবনে রাজার অতুল এ্শ্বধ্য 
এবং মহিমা দেখিয়া বিস্মিত ও মোহিত হইল। পাঁরশেখে 
অস্তঃপুর দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইল । ীশ্ব- 
রেরর হুষ্টির মধ্যে এবং তাহার সাধু সম্ভানদিগের যঙ্গো 
পাধিক ঈশ্বরতত্ব কিছু কিছু বুঝিল বটে, কিন্ত সাক্ষাৎ জীশ্ব- 
কে দেখিবার জন্য সে আকুল হইল । ভিনি কোথায় * 
অন্তঃপূরে। ত্রদ্ষপিপান্থ পথিক সেই নির্জন স্থানে প্রবেশ 
করিযার জন্য শ্বভাবতং বাস্ত হইল। কার্ধা থেখিখা 
অথবা জত্তান দেখিয়। ব্রহ্ষনির্ধারণে কি মন পরিতৃপ্ত হইতে 
পারে ? পরোক্ষ জ্ঞান হইল, এখন সাক্ষাৎ ভাছাক ফেথিতে 
হইঘে। তাহার কেমন "রূপ? ধাহার সন্তান ফল 
দেখিতে এসন হুন্দর তিনি লিজে কেষন? এ সকল গু 
পথিকের মনে উদ্দিত হইল। ছষ্ট বন্তে ও পুরিকে 
কিরৎপরিমাণে ঈশ্বরের জতান, বল, প্রেম উপল ছাল, 
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কিন্ত খবাযং উীশ্বয়কে কিরূপে দেখিব? এই চিতায় দান 
পথিকের প্রোপ আকুল হইল । যেখানে ঈশ্বর লুকাক্যা 
ক্ণচেন ভক্ত সেই অভঃপুরে যাইবার অঙ্ক করিলা। পথিক 
সাজপথে এবং রার্জপুত্রদিগের মধ্যে ঈশ্বরের পরোক্ষ 
জ্ঞান জাত করিয়া! অভঃপুরে রাজ্যেশ্বরী মাতাকে দর্শন 
ভরিতে চলিল। মাতৃদর্শন করিবার জন্য অস্তংপুরে পাধঝ 
কর নিতান্ত আবশ্যক হইল। ভক্ত ভাবুকের এক্স 
ইস্ছ্ঙ ষে, তিনি তাহার আপনার মার সঙ্গে সাক্ষাঞ্চ 
করেল * আলাপ করেন। ধন্মপথে চলিতে চলিতে কেহ 
কেছ স্্ির সৌনর্ধ্য দেখিয়া অরষ্টাকে তুলিয়। যায়, এবং 
পৃত্রকর্পানে মাকে ভুলিয়া যায়। কিন্তু যথার্থ ভক্ত রাজপথ 
ঘট, ঘ্াজত্তবনের বহিঃপ্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া সাক্ষাৎ 
জঙ্গনীকে দেখিবার জন্য কৃটির তৃতীব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ 
বিজাঞ্থে অর্থাৎ অস্তঃপুরে প্রবেশ করেন। ভক্ত বলিলেন 
ঈপা মুষা, সক্রেটিস, শাকা, যাজ্ঞবন্থ্য, শুক, নার চৈতন্য 
নানক শুভৃতি সাধুগণ বসিয়া আছেন দেখিলাম ; কিন্ত 
কমার মা কোথায়? মাকে দেখিবার জনা ভক্তের প্রাণ 
কিক উঠিল । এমন সময় অভ্তঃপুর হইতে মধুর ধ্বনি 
আন) গেল? “যদি মাকে দেঞ্ষি্ব তৃবে অজংপুরে অন্েষণ 
জর । ভূর হইতে হুৃমধুর স্বর শুনিয়। মাকে দেখিবার জলা 
জের প্রাণ আরও ক্সাকুল হইল । বে স্থান হইতেনতেক 
রর ধ্বনি "আসিল কোথায় দেই অস্তঃপুর ? ভদের জালে 
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ব্যাকুলাসপ্চারের সঙ্গে সঙ্গে অস্তঃপুরের দ্বার খুলিল। 
সাথক মনে করিলেন এবার বুঝি ঈশ্বরের 'অব্ঃবন্থিততি 
সম্নিধাদে আসিলাম । কিন্তু ক্ষণকাল মধো ফেখিলেন ঈখয় 
অব্চঠনে আবরত, কিছুতেই দেখা গন ন1। ঈশ্বর দুখ 
যেল্রীও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ তাহ? প্রকাশিত ছইল মা? 
যেমন চজ্ের জ্যাম] তরল মেঘের ভিতর ছিয়। অল্প অল্প 
প্রকাশ হয় সেইরূপ অবগুঠনের ভিতর দিয়া ব্রদ্ষজ্যোতি 
অল্প পরিমাণে প্রকাশিত হইল; কিন্ত ম্পষ্টরূপে বশ্ধন্ষে 
দেখা গেল না। হুতরাং তক্ের বরহ্ষদর্শনস্পৃহ! সম্পূর্ণয়্জে 
চরিতার্থ হইল ন1। তিনি ক্রমাগত সাঁধন করিভোঁলাগি- 
লেন। ব্রহ্মমুধের আবরণ তিনি স্রাইতে চেষ্টা করিলেন। 
বাস্তবিক ঈশ্বর অত্যন্ত লঙ্জাশীল ও গোপনপ্রিয। তিনি 
আপনাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য সমুদায় বস্তা আবরপরূপে 
সপ্ন করিয়াছেন। তুর্যায এত উজ্জ্বল কিরণ বিস্তার করি” 
তেছে, চক্র এমন মনোহর জ্যোত্ছ। প্রকাশ করিতেছে), 
কিন্ত ষেমাও ছুই জ্যোতিষ্ক সৃজন করিয়া জগৎ আলো, 
কত করিলেন, তিনি আপনি আপনার মুখ ঢাকিয়। রানি 
যাছেন। অমুদ্রের জলে চজ্ পরতিবিশ্বিত হয় 3 কিন্ক সুদের 
জ্বল কখনও তো চন্দ্র গর্ীকে প্রতিভাত করিতে পারিজ 
না। গোলাপ ফুল আপনার সৌদার্য) দেখাইয়া লোকের 
মন ছ্রণ করে; কিন্ত যে প্রেমময়ীর হস্তে গোলাপ রি 
সেই খেমময়ী মাতাকে উহা প্রকাশ করিতে পারে আও 
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চক্র হুর্ধ্য অত অত্ধি প্রভৃতি সমুদায় ল্যোতির্ বনী একর 
হইলেও সেউ জকিকারণ আফিলোতিকে প্রকাশ করিত 
গারে লা। এই হাটি ব্রশ্ধোর পরিষের বস্তু ও আবরণ 1 
জগ্াদীশ্বর এই সৃষ্টির আবরণে আপনাকে চাকিয়া রাখিষ্া, 
ছেন। মানুষ সহজে ছৃট্টির ক্রিয়া সকল দেপিতে লাখ, 
আনেক সময় দত্তির ঘটনাপুঞ্জের কারধ্যকারণ আবধারণ 
করে। যেমন বৃষ্টির কারণ মেঘ, মেখের কারণ বাষ্প, বাস্পের 
কারণ জল এবং সুর্যের উত্তাপ ইত্যাদি; কিন্ত অবিশ্বাসী 
খওক মানুষ আদ্িকারণ দেখিতে পায় না। বিজ্ঞানবিৎ, 
পর্িতের। বাহিরের কারণ সকল দেখধিল, কিন্ত ভিতয়ের 
গ্য আদ্িকারণ দেখিতে পাইল না। কেবল জন্ধকার ষে 
বিশ্বতরষ্টাফে আবরণ করে তাহা নহে, আলোক অন্ধকার 
ছই' মার যুখ ঢাকিদ়। রাধিয়াছে। মার মুধ ঢাকিয়া রাখ্বাঞ 
জন্য কৃষ্টির তাবৎ বস্থ যেন শিক্ষিত ও অনুকপ্ধ। যা 
লঙ্জাশীলা হইয়া অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন। অগ্তঃপুর 
ভি জননী আর কোথাও থাকিতে পারেন না। যেখানে 
নি্দীনভা, বেখানে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা, যেখানে গভীর অন্ধ" 
কার সেইখালেই বিশ্বজননী। গোপনে অন্ধকারে লজ্জা” 
ক্পিণী ক্ষগজ্জননী বাস করেনধ চিনি তনিশ্চয় সকল 
সকালেই আগেন । তিনি সর্বব্যাপী । কিন্ত হে যোশী, 
খৈরাসী, প্রেমিক, তোমরা তাহাকে সকল স্থানে ফেখথ 
দেখি'। মা. আপনার জ্জ্জা বিনয়েতে আপনাকে প্রচ্ছঙ্গ 
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করিয়া রাধিয়ানেন। সত্য শিবকুদার বকর খআআবরশের 
ভিতরে আপনাকে অপ্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। খাহার 
অধিক গুণ সে আপনাকে ঢাকে; যে নিগুণ সে ঢাক 
বাঙ্কাইয়া বেড়ায় । যাহার ভিতরে পদ্দার্থ অল্প, সেই বাহিকে 
অধিক আড়ম্বর করে, এবং খুব বন্তুত্তা করিয়া ধূমধাম 'করিক্গা 
বেড়ায় । জগজ্জননীর অনস্ত শক্তি অনস্ত গুণ, কিন্ত দেখ 
ভাহার এত লজ্জ। ষে ঠাহার চারিদিকে ভয়ঙ্কর - ববি 
হইতেছে, কোটি কোটি লোক চীৎকার রবে স্বস্তি 
করিতেছে; কিজ জননীর মুখে একটি কথা, নাই, যেন 
তিনি বিনয্বে মাথা হেট করিয়া লজ্জায় যুখ ঢাকিক্ব! 
বসিয়া আছেন। হে অল্সবিশ্বাসী, তৃমি কি মনে করা 
সম্ভতানদিগের ক্রদ্দনধবনি শুনেন না, এবং তাহাদের কাত 
প্রার্ধনা এ্রীহা করেন না। ফা ভীাহার অভঃপুরে লুকারিত 
ধটে,কিস্ত সেখানে থাকিয়া সম্তানদিগের সকল কথা শুনিতে 
ছেন, এবং যাহা যাহা আবশ্যক তাহা বিধান করিতেছে? 
কাহার সমস্ত শক্তি ও নিয়ম জীবের অভাব মোচন করি 
তেছে, নিজে লুকাইয়া বসিয়া আছেন। জর্ববরাজোশ্বরী 
জমনী প্রতাহ নিঃশব্দে আস্তে আস্তে সম্ভালদিগ্বের গে 
'আসির়া সমুদ্ষায় সাংসারিক* কাধ্য . নির্বাহ করেন, অথচ 
কেছ ভাহাকে দেখিতে পায়লা। তিনি কথা কহিলেন 
না, গোঁশ করিলেন না, তাহার কোন আড়ম্বর লাই, কিউ 
জল হিতকর কার্ধ্যই তিনি করিতেছেন। যা ্রোগষে 
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কাপ কতেন। নির্লজ্জ কহঙ্গারী পুরুষক্িগের ন্যায় কিনি 
আর ভালবাসেন না। মা এমনি জাবে কাজ করেন 
ঘেন তিনি কিছু করেন না। মানুষকে তিনি সকল শুন 
কাশ্মের হুখ্যাতি লইতে দেন, আপনি লুকাইয়া থাকিছকা 
মন্থষাকূলের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি নিজে শৌযব 
গআকাতক্র। করেন না। মা সম্তানদিগকে বলেন ১--"তোমর? 
জুখ্যাতি লও, মা! হুখ্যাত চান না মা লজ্জায় যাথ। 
টাকিয়া! রহিয়াছেন। তিনি সমুদয় কুলবধৃর দৃষ্টান্ত, তিনি 
ঠীছার অন্তংপৃরের বাহিরে এক পদও জগ্রসর হইবেন 
সা) যাকি ধাকে তাকে দেখা দেন! ভীন্গরূপ। জগন্মাতা 
কিয়াস্কার লোকদের নিকট প্রকাশিত হন? যার নামে 
দির্শজ্জতার কলস্ক আরোপ করে এমন পাষণ্ড কে আে? 
অবন্তিক পারগুদিগের নাস্তিক] দত্ত এবং পরিহামও যাকে: 
অন্তঃপুব হইতে বাহিরে আনিতে পারে ল1। মার এমন 
উজ্জ্বল রূপ আছে যাহা প্রকাশ হইলে পৃথিবীতে এক 
জন নাম্তিক থাকিতে পারেনা। যদি মা লজ্জা পরি 
ভাগ, করিব! আপনাকে প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে কি 
গ্দিবীতে এত অন্দেহ, অবিশ্বাস, নান্ডিকতা থাকিত ? যাক 
খাসংখ্য রূপ ৭ আচে. কিন্ত রর কুনু লোক মাকে দেধিতে 
পায়? গত সৌন্দর্য্য, কিন্ত কেবল অন্তঃপুরই তাহ। দেখিল4 
এত শী, কিন্ত দ্বননী তাহ, ওপ্ত রাখিলেন। শ্রনীল আকাগ 
সবার অগ্ছকে ঢাকিয়া রাখিক়াছে। হে শূন্য, তোমাতে তে) 
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কিছু নাহ, তুমি কেন ব্যবধান হইয়। ীশ্বরকে প্রচ্ছর 
করিতেছে ? বন্ত তাহাকে ঢাকিল, শৃন্যও তাহাকে ঢাকিল ? 
কি আশ্চর্য! মা আকাশর্প নীলান্বর শুনীল বস্ম পরিধান 
করিয়া আপনাকে আবৃত করিয়া রাধিয়াছেন। মা এমনি 
লড্জ্রাশীলা যে পথের কোলাহলমধ্যে তাহার কথা তে! 
কেহই শুনিতে পায় না, অন্তঃপুরেও যখন তিনি কথ? 
কহেন, অত্যন্ত মৃছূস্বরে ভ্দ্বিগের সঙ্গে আলাপ কবেন। 
অর্ধ সাধারণের কর্ণে তাহার কথা প্রবেশ করে না। অত্যন্ত 
বিশ্বানী ভক্ত তাহার গুপ্ত রহস্য শুনিবার অধিকারী । 
নিভৃত দন্তঃপুরে যোগগহে তিনি কেবল অনুরক্ত ভক্তের 
সহিত চুপি চুপি কথা কহেন। মা ভক্তের কাছে এমনি 
নিঃশকে আসেন যে চারিদিকে হাজার লোক থাকিলে 
তাহার বাঝতে পারে নাযষে মা আসিযাছেন। ভক্তের 
ঘরে মা যেদিবা রাত্রি পরিশ্রম করেন তাহাতেও কোন 
শল্সীড়ম্বর নাই । প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যাস্ত তিনি 
অবিশ্রান্ত সেবা করিতেছেন। এদিকে নাস্তিকেরা অহ" 
স্কাব করিতেছে, পাষগ্ডেবা আক্ষালন করিতেছে, স্বাহাকে 
স্বীকার করিতেছে ও তাহার পাপ্য গৌরব তাহাকে না 
দিয়! আপনার! ভাগ ক্রিষ' 'লইতেছে। কিন্ত লজ্জাবতী 
জননী একটী কথ! বলিয়াও প্রতিবাদ করেন না। জকলেই 
পরিশ্রমের পুরস্কর, শখাতি ও বেতন গ্রহণ করিল, না 
কিছুই পাইলেন না। কর্তী। কত্রা দামী সকলেই নুখ্যান্তি, 
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গ্রঙ্ছণ করিল, মা লগ্মী পার্খে দাড়াইয্বা হাসিলেন, মনে 
মনে বলিলেন, “কি আশ্চর্য !” হে ভক্ত, তুমি যে জনন 
আহার« করিলে, কে এ অন্ন প্রস্তুত করিল? সকলই মা 
লক্ষ্মী করিলেন, কিন্ত কৈহ মাকে রন্ধন করিতে দেখিল না, 
ফেহমার শব গুনিলনা। লক্ষ্মীর সংদারে স্ত্রীলোকের! 
অলঙ্কার পাইল, কে তাহাদিগকে অলঙ্কার শ্রী সৌশর্য 
ফিলেন ? স্বয়ং লক্ষী সমুদায় দিলেন, কিস্ত সুখ্যাতি, 
পাইলেন না। লোকে বলে গোলাপের কি চমত্কার 
সৌন্দর্য্য ! চন্্র কেমন মনোহর! কিন্ত পুর্পের সৌপর্ধয 
ও চজ্জের জ্যোত্সার ভিতরে যে অস্তঃপুর আছে তন্মধ্যে 
সৌন্দর্যে রচয্রিত্রী এবং চজ্রের মিশ্বাতাকে অতি অল্প 
লোকেই দেখিতে পায় । হে ব্রাহ্ধ, তুমিও যদি জন্য 
লোকের ন্যায় বর্দহিরে বেড়াও, কুমিও যা অস্তঃপুরে গিয়া 
ভক্তবৎ্সল। মাকে না দর্শন কর তবে কেমাকে দ্েথিবে? 
মা অন্তঃপুরে থাকিরা আপনার রূপ ও সৌন্দর্য্য সেখানে 
বন্ধ করিয়৷ রাখিয়াছেন। যোগবলে সেই গুপ্ত রূপ 
দেখিতে হইবে । সেই অস্তঃপুরে গিয়। ধাহারা মার রূপ 
দেখিয়াছেন তাহার আর ফিরিয়। আসিতে পারেন নাই ! 
অনির্ধ্বচদীয় সৌন্দর্যো বিভূষিত্* হয়া, কিরূপ পুলকে পুর্ণ 
হইয়1 ভূবনমোহিলী জগজ্জননী বিরলে বসিয়। হাসিতে 
ছেল! এক বার সেখানে শরিক যে যার মুখের অধুর ছাস্য 
ক্নেগিতে পায় ষে ভক্তিতে উন্নত ছইয়। তাহার পঙগারধিলে 
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পড়িয়া থাকে। মার রূপ গুণের কথা বছিও ন]। বত্ত কূপ 
তত. লজ্জা) যত গুণ তত বিনয়। পৃথিবীর নর নারীর 
একটু রূপ থাকিলে তিলাদ্ধ গুণ ধাকিলে কত দেখায়॥ কি 
'সহঙ্কার । ধিক নির্পজ্জ পুরুষ, ধিকৃ লঙ্জাহীন। নাবী। 
পৃথিবীর মহিলাগণ, তোমরা মার নিক্ট লজ্জা ও বিনর় 
শিক্ষা কর। আত্মগোপন তোমাদের জননীর বন্দু, বিদ্যা 
ও রূপ প্রকাশ করিতে তাহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ও কুচি 
নাই। তোমরা তাহার ন্যায় লক্জাশীল! হও । তাহার 
এত লজ্জা, তিনি কর্দাপি উচ্চৈঃন্বরে কথা কহিতে পায়েন 
না, দৌড়া দৌড়ি করিয়। প্রকাশ্য স্থানে আমিতে পান 
মা। সজন নগরে, কোলাহলপূর্ণ পথে মা কখন দেখ। £দর 
না, তিনি কখন অজ্তঃপুরের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন 
ন।। তাহার লক্জ্া তাহাকে বাহিরে আক্গিতে দেয় ন!। 
ভক্তের হদয়ের ভিতরে, আন্তরের অন্তরে তিনি আপনাকে 
প্রকাশ করেন। মার হস্তের রচিত রসনা মাকে গোপন 
করে। রসনাকে এত অনুরোধ করি মার শ্ুন্ঘর রূপের 
কথা বল, সে কিছুতেই বলিবে না। সে বলে, মা বারণ 
করিয়াছেন $ অন্তঃপুরের নিগৃঢ় রহস্য আমি কখনই প্রকাশ 
করিব ন। রষ্না বাহিরের সকল কথাই আহার অহিত্ত 
হলে, কিন্ত জন্তঃপুরের কথা, গুপ্ত যোগানদ্দের তত্ব কিনতু 
তেই বলিতে চায় না। থুঢ় ছরিকূপের কণা, হরিগর়ের 
কথা বাস্তবিক অনির্বচনীয়। বদিও হরির রূপ দেখি 
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ঝর কখন কখন লুপ্ধ হয়, পৃথিবীর অভিধানে এমন কোদ শক্ষ 
বাই বদ্বারা সেই কপ ব্যাথ্যা করা বার! হারিরাপের কথা 
দ্াক্চেখ। বলিতে চেষ্ট! করেন, কিন্ত বিছুই বলিতে পায়েক 
না চক্ষু কেবল প্রেষাঙ্র বর্ষ করে । অতঞ্ব বদি হুন্ 
সইতে চাও সেই লজ্জারপিলী মা জগন্ধাত্রীকে বিশ্বের অন্ত 
পুরে মনের অত্যন্তরে অন্বেষণ কর। হে ব্রাঙ্গা বাত্রিগণ, 
«কবল বাছিরে বিচরণ করিও না, কেবল রাজপথে বিডিজ্ত 
সৌন্দর্ষা এবং তক্তদিগের ভবনে আধুচরিত্রশোভা। দেবি 
ক্ষান্ত হইও না; কিন্ত অস্তঃপুরে গিয়। সেই আদ্যাশক্তি 
€সই হীত্বরূপ1 অথজ্জননীকে দর্শন কর। তিনি তোষা- 
€দর জীবনের অন্তঃপুরে, তোমাদের অন্তরতম প্রাণের মধ্যে 
বগিয়। আছেন। ভক্তির অস্তঃপুরে প্রধেশ করিয়া! মাকে 
হেথিছথা! ভীহার চরপতলে প্রণত হও । মা বলিবেন3--ধন্য 
ধনা সন্তান, অভ্ভঃপুরে মার দশনি পাইলে । 
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ক্ষম। ও ক্রোধের সামগ্জল্য। 
রবিবার ১১ আশ্বিন, ১৮০২ শক। 
ধর্শরাঁজ্যে কত বিবাদ কত সংখাম আমাদের ফেখিতে 
হয়! বিতিত্ব ধর্শসন্প্রদার়ের মধ্যে ্গাপাততঃ বিরোধই 
দেখা যায, স,এঞলা শাস্তি বহু চুরে। ক্ষমাশীল হিশৃখদ্র 
শুকেও ক্ষঘ। করিতে উপদেশ দেয়, আক্রমণকারী নৃহ্গ 
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দ্বন্দ শত্রুকে নিপাত করিতে উত্সাহ প্রদান করে। হিন্দু 
ঘোগী গ্ষি শ্থিরচিত্ত ও প্রশান্ত, কিন্ত মুসলমান ভয়ানক উপ্রে 
ও উদ্ধত । প্রধান প্রধান আর্য্যধর্ম গ্রবর্তকেরা বলিয়াছেন, 
শত্রুকে ক্ষমা কর, ঘে. তোমাকে ছেদন করিতে উদ্যত হয়, 
তুমি তাহাকে ছায়। দান কর, যে তোমাকে জাক্রমণ করে 
তুমি তাহার উপকার কর, যে তোমার ধনহানি, মানহানি 
করে, তুমি তাহাকে ধন মান দেও। যে তোমাকে অভি 
শাপ দেয় ভূমি তাহাকে আশীর্বাদ কর। মনের রাগ সংব" 
রণ কর, মনে প্রতিহিংসা উত্তেজিত হইতে দিও না। 
যেমন মিত্রের মঙ্গল চেষ্টা করিবে তেমনি শক্ররও রুল্যাগ 
সাধন করিবে। হিন্দৃধশ্ম এপ ক্ষমার উপদেশ স্বেন, কিন্ত 
মুসলমান্ধন্থব ভদ্পানক তেজের সহিত শক্র নিপাত করিতে: 
আদেশ করে। কাফেরবিনাশ মহম্মধবধশ্মের একটি বিশেষ 
লক্ষণ। পৃথিবীতে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যত লোক দাড়াইয়াছে 
সকলকে নির্যাতন করিয়। পরাজয় করিবে, ইছ! মহম্মদের 
একটি প্রধান আদেশ। এক দিকে হিন্ূধর্্ের উপদেশে 
রক্ত ঠাণ্ডা হয়, অপর দ্বিকে মু্লমান্ধর্ম্ের উপদেশ শুনিনে 
রক্ত গ্লরম হুইয়া! উঠে। এ স্থলে মুসলমান ও আর্ধাফিগ্ষের 
কিরূপে সামঞ্জদ্য হইবে? বদি হিন্দু ও মুসলমান্‌ উভস্ব 
ধর্ট্ের মহাপুরুয়গণ ঈত্বরপ্েরিত হন তাহা হইলে বাছিকে 
এরূপ অদামঞ্জস্য কেন দেখা যায়? ঈহ্বরের কি এই অস্ভিং 
আয় হে পৃথিবীতে ধর্থ্ের নামে যুদ্ধ চলিবে ? যদি ঈখরের 
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গ্রুপ অভিপ্রায় হয় তবে তিনি ক্ষমার শা কেন প্রচার 
করিলেন ? হিষৃধর্থ কামার ধর্ম । হিশ্জাতি শান্ত শু 
ক্ষমাশীল, ত্রা্ষধর্মপ্রভাকে আরও শান্ত ও কমাশীল 
হইবে। বক্ষপরায়ণ হিল্গুর মনে এখনও যতটুকু তেকের 
ভাব রাগের ভাব আছে তাহাও ক্রমে সাধন দ্বার বিলুপ্ত 
হইদে। যথার্থ সাত্বিক হিন্দুর ধৈর্যগুণ সহজে ত্োধের 
আগুমে দ্ধ হয় না। নববিধান হিন্দুজাতিকে আরও 
অধিক পরিমাণে সহিষ্ণু ও ক্ষমাবান্‌ করিতেছে । নববি* 
ধানের ক্ষমা ও উদ্দারতা'অতীব আশ্চর্য । সহজ শক্রতা, 
নির্যাতন ও আক্রমণের পরিবর্তে উহা ক্ষমা, শান্তি ও 
পরম দিবে। বাবনিক ধম ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। খাষি" 
ধর্ম, হিন্দুবর্দ্র জমার ধর্ম, শাস্তির ধর্ম) মহন্মদের ধর্ম ইহার 
বিপরীত । মহন্মদধন্্, বৈরনির্যাতন ও কাফেরদলনের 
ধর্ঘ; কাফের কে? ঈশ্বরের শক্র। মহন্মদের ধর্গ্রহথণ 
করিল কাফের নিগ্রহ করিতেই হইবে । এই ছুই ধর্ম 
আপাততঃ পরম্পর বিরুদ্ধ । এক দ্বিকে জলের লোত্ব, আর 
এক দ্বিকে অগ্নিকুণ্ড। এক দিকে “মার মার কাট কাট” 
শব্ধ উখিত হইতেছে, অপর দিকে “শাস্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ।* 
বহনের উষ্ণ শোপণিত, হিন্দুর শীতল রক্ত । এই ছুই বিরুদ্ধ 
প্রকৃতির মধ্যে কি বন্ধুডা সম্ভব? পৃথিধীতে পরিণামে হব 
কমার প্রীহর্ভাব নতুবা ক্রোধের প্রাহূর্ভাব হইবে। বগ 
ছে বববিধান, পৃথিবীতে এই ছুয়ের কোন্টি অয় লা 
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করিবে? ক্রোধ নাক্গমা ৫৭ নববিধান, তুমি সকল 
বিরুদ্ধ দলের অধ্যে সন্ধি গ্মপন করিতে খাসিয়া, 
আপাততঃ ওই তুই ছলের মধ্যে সন্ধি স্ছাপন করি 
ক্বেও। হিন্দু মুস্গমান একত্র কর দেখি। নববিধান 
অতি শুগারূপে এঈ ছই আপাতবিরুদ্ধ মতের সাম্য 
হারিলেন। তাহার নিপ্পত্তি এই ;-_শক্রু ছুই প্রকার, এক 
ঈশ্বরের পত্র, আর এক মানুষের শত । ক্ষমা! যাছুষের 
শক্রের প্রতি, যুদ্ধ ঈশ্বরের শক্রুর বিরুদ্ধে! নববিধা- 
নের এই বিধি অনুষারে আমি আমার প্রতোক শত্রুকে 
ক্ষমা করিব। যেশক্র আমার অব্র বন্ধ বন্ধ কার, আমি 
শাছধর অভাবের সময় অন্প বদ দান করিয়া তাহণর প্রাণ 
রক্ষা করিব, কিন্ত সেই ব্যক্তি যদ্দি ঈশ্বরের গৌরব পরি- 
হক আপহরণ করে ভাহার অবিশ্বাস ছেফন করিবার জম? 
হামার পঞ্চাশ খানি বিশ্বাসের ধঙ্জা উত্থিত হইয়া 
ক্লরিবে । যধন ভূবনেশ্বরী মহালস্ত্রী নববিধান হাতে কঁডু 
পাপী হুঃখীদিগকে ধর্শের অন্ন বিতরণ করেন, তখন যি 
কোন পাষণ্ড (সই অন্নদানের বিরোধী হয়, শত শত তঞ্জ 
সেই পাণ্ডের দর্গ চূর্ণ করিবার জন্য দড়াইবেন , মনুষ্য 
হৃদি কেছ শত্রু হইয়া মারিতে চেষ্টা করে সে বরফে সন্ত 
সীতজ হইয়া তাহত্বি সমস্ত. শত্রুতা নির্বাণ করিবে এই 
ক্ষমা কঠোর সাধনসন্ভূত নহে। বথার্ধ ক্ষমান্পীল ফিছি 
চিনি সহজে ক্ষষা গ্রেন। তিনি যে কঠোর দাধন ছাখর? 
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“বিবেক, স্বায়া রাগ মম কয়েন তাহা নছে) তাহায় সঙজ 
সথাশ হম না। ভাঁখার খনের উপরে ঈখধ এমনি বাজান 
নিজ চালিকা দিঘ়্াছেন ধেসে রাগ করিতে পাছে 
র। রগ অক্রদ্বিগেষ্ণ দ্বার! ঈশ! গে আহ হইলেন, 
শালি তিনি হিংসার বিনিময়ে প্রতিহিংসা দা ছি কথা 
দিলেদ। শঞ্রঙিগের হণ হইতে কষ্ট পাইলেও তান্ছা* 
ফিক্ষে কট দিবে না। চারিদিকে ভান নিধাতনের 
জাঁখন জলির উঠিল; কিন্ত ব্রঙ্মাপরায়ণ সাধু শীতল গত 
পত্রের খামের ন্যাত স্থির অটল হইয়া রহিলেম, লিজ্জে 
পড়্িলেন না, কিছুমাত্র ক্ষত বিক্ষত হইলেন না, বরং 
নির্জেরর শীগুলস্বভাবগুণে শক্রদিগের দ্বার! যত জআখ্ন 
শিক্ষিত হইল সমুদ্ধার ঠাণ্ডা করিলেন। চারিদিকে শক্রে 
তার জাগুম জলিতেছে, মধ্যে ক্ষমাশীল ব্যন্তি ছুট অচল 
ভপ্তের নাাধ স্থির হইখ্া রহিয়াছেন। নিজের শত্রু 
কিগকে ক্ষমা! কর। তাহার স্বভাব, নিজের শরেদিগকে ক্ষমা 
কর! উচিত কি না যিনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কঙ্গেন 
তিনি নিকৃষ্ট শ্রেনীর সাধক। উৎকৃষ্ট তত যিনি তিনি 
বলেন, নিখের শক্রর প্রতি ক্ষমা না করা ভগানক অধর্ঘ 
দক এ সকল বিখানাশ্রিত লোক যেমন এক ছিকেক্গমা, 
আীল গ্েমনি পর দিকে যুদ্ধলীল? নিঝের শক্রর প্রি 
স্া্াসাধন ইহাদিগ্ের পক্ষে অনির্ববাধ্য ) কিন্ত ঈশ্বর 
অঙ্রের শ্রতি ইহার] সর্ববদ1 খঙ্গাহত্ত। যেখালে স্বার্থ দাই, 
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যেখানে আমি নাই, যেখানে কেবল ঈশ্বর আছেন, (খানে, 
যফ্ধি কোন ঈশ্বরবিরোধী পাষণ্ড ঈশ্বরের বিকদ্ধে কোন 
কথ! বলে অথবা! কোন কার্য করে, নববিধানাশ্রিত লোক 
তাছা সহা করিতে পারেন না। ঈশ্বরভক্ত কোন মতেই, 
ঈশ্বরনিদ্দা সহ করিতে পারেন না। যুদ্ধের অন্য গ্রস্যত, 
কাহার)? যাহার মাকে ভাল বাদে। যেখানে ব্র্ষভক্তি। 
বৈরাগা, ক্ষম। সেখানেই ব্রঙ্গের শক্রুদিগের বিরুদ্ধে সমর” 
সঙ্জা। যাহারা মাকে ভাল বাসে না ভাঙার কাপুরুষ। 
বাহার মার শক্রদিগের হস্ত হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার 
করিবার জন্য প্রাণপণ করে না তাহারা নীচ স্বার্থপর ভীক্ু।- 
কাপুকষ, তুই মুখে বলিস মার প্রতি তোর অগাধ অচলা 
ভক্তি, অথচ মার নামে বত অপমান হয় তৎসমুদায় তৃই, 
সহ করিস্? যেসাদক সত্য সত্যই মার নাম সাধন করে, 
মাকে ভালবাসে সে কদাচমার নামে নিন্দা অপবাদ ষহা 
করিতে পারে না। যত পরিমাণে ব্রহ্মভক্তি বৃদ্ধি হয় তত, 
পরিমাণে বচ্মনিন্দা অসহা হইয়! উঠে। যদ্দি ভক্ককে কোন 
পাষণ্ড এই কথা বলে ;_“তোর আবার ঈশ্বর কে? তুই: 
আপনি পরিশ্রম করিয়া আপনার এবৎ আপনার পরিবারে 
অন্ন বস্ত্র সঞ্চয় করিস্‌। ঈশ্বর তোকে অন্ন বস্ত্র দিয়া পালন. 
করেন, কেন তুই এই খ্রিধর্যা কথা বলিস?” এই কথা, 
শুনিবামাত্র ভক্তের আপাদ মস্তক শর্গাঁয় তেজে পূর্ণ হয 
উঠে। তৎক্ষণাৎ, তিনি রাগ, দয়া ও তক্কতিতে উদ্ডেজিক্চ, 


ক্ষমা ওজোধের সাখঙ্ান্য ! ১৫ 


হইয়া! যেই পাষত্ডের মতের বিকদ্ধে যুদ্ধে প্রধৃতত ছু? 
আপনার প্রভুর বিরুদ্ধে, আপনার ঈশ্বরের বিকদ্ধে একী, 
কথ। জগ্মি সমান, উহা কিছুতেই তিনি সহা করিতে পারেন 
না। ঘগ্বনই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তিনি কোন কথ! শুনেন, 
তৎক্ষণাৎ তিনি তীক্ষু অন্তর দ্বারা তাহা খণ্ড ধণ্ড করিকে 
চেষ্টা করেন। ভক্ের অস্ত্র কি? বিশ্বাস। ভর ভা 
কি? জিহ্বা। ভক্ত তাহার বিশ্বাস অস্ত্রে নাস্তিকের অবি-. 
শ্বাস কাটিতে থাকেন, এবং জিহ্বাধন্ত্রে হরিনাম উচ্চারঞ 
করিয়া, ব্রহ্ম সক্কীর্ভতন করিয়। লোকের অভক্তি ও অপ্রেম 
বিনাশ. করেন। ভক্তদল বিস্তীর্ণ মাঠে দাঁড়াইয়া তীব্র 
বিশ্বাযরাণে ঈশ্বরের শক্রুর্দিগের অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা 
থণ্ড খণ্ড করেন। এস্ছলে যুদ্ধ করা অন্যায় ব্যবহার 
ন?ুহ, কিন্ত ন্যায় বাবহার। পাষণুদিগের নাচ্িকত। খণ্ড. 
খণ্ড কর! বিশ্বাসী ভজের প্রধান ধন্ম। যেব্যক্তি মাতৃনিন্??! 
পিতৃনিন্দা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে, সে নিশ্চই ঈশ্বরের 
অগ্ভক জভ্ভান। নিজের কর্ণের নিকট মহত প্রকারে ঈশ্বর 
নিন্দা হইতেছে অথচ সেব্যক্তি এক বারও কীদিল না, 
সে কখনও ঈশ্বরের ভক্ত নহে। নিজের শত্রকে ক্ষম 
করিব; কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র শত্রত1 সহ করিঝ। 
না, পৃথিবীতে ঈশ্বরের শত্রঃও* ঞ্চবল থাকুক, মিত্র 
স্বান্ৃত. হউক, এক্সপ ভাব কদাপি পোষণ ক্করিবে না, এমন 
কথ: মুখে আনিবে না। জনসমাজে কতকগুলি ঈঙ্বর॥ 
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বিয়োধী উপাসমাবিরোধী, ধর ও সতীতবিয়োহী লোক 
থাকিবে, অথচ ঈশ্বরভক্ত ঘরে বলিয়! হাসিধেল ইহ! অস- 
স্তধ। এই পৃথিবী বিশ্বাসীগিগের জনা, বিশ্বাসী ভিন এই 
পরধিবীর মাটি আর কাহারও ব্যবহার করিবার অধিকার 
নাই। ঈশ্বরের রাজো কেবল ঈশ্বরভক্ষে রাই খাকিবেন। 
ইহারা ঈশ্বরকে মানেন তাহাদিগেরই অনা ঈশখবরের গৃছ। 
যাহারা ঈশ্বরের বিরোধী নাস্তিক কাধের তাঙাদিগৈর 
ঈশ্বয়ডবদে থাকিবার অধিকার নাই। তবে কি কার্ফার 
বধ করিতৈ হইবে? অস্ত দ্বারা কিতাহার প্রাণ বিনাশ 
করিতে হইবে? মা। শরীর তে। কাচের নছে, তাহাকে 
নির্যাতন করা অধর্্ব। নাস্তিক বিন্ী ভাব কাকের, 
গাহাকে বধ করিতে হইবে, পৃথিবী হইতে তাহাকে বিখায় 
করিতে হইবে । কাফের বিনাশের বথার্থ অর্থকি? পাপ 
ও নাস্কিকত। বিনাশ। কাফের জয় কাহাকে বলে + বক্ষ 
বৈরীপ্গিগের বৈরভাব পরাজয়। এই' ভাবে ঈশ্বরভকের়! 
কাফেরবিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন, যানুষের প্রতি আক্রমণ করি. 
বেন, না; মানুষের শবীরের বিরুদ্ধে কিঝিশ্লাত্র রাগ 
হবৈ না, কিন্তু যেখানে কাফের, অর্থাৎ ঈশ্বরের শক 
দেখালে তীব্র ন্ত্র সঞ্চালন করিতে হইবে । পৃথিবীত্তে 
বত রকম অবিশ্বাসৎনান্তি কত! পাপ ব্যভিচার আছে, গে 
সয্দয়ের বিরুত্তে সংগ্রাম করিতে হইবে। ইহারা ঈশ্বরের 
মঙ্থাশক্রে। ইহার! ঈশ্বরকে বিদায় করির। দিয় আপন 
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রি 
পৃথিবীকে ভাগ করিয়া লইতে চার। মান্ডিকতা, উপর 
ব্যিয়ানক্তি, বিচার, এই ভারি ফল পুথিবীর চার়িফিক 
গ্ধিকার করিতে নিরত চেষ্ট! করিতেছে । নাস্তিকের হম 
ঘে পৃথিবী শ্তুদ্ধ লোক নাস্তিক হর, ইক্জিয়াসক্ত মদ্যপাযীর 
িচ্ছা থে পৃথিবী শুদ্ধ লোক ইত্্রিরপরারণ ও জুয়া 
পারী হয়। পাষণ্ডের ইচ্ছা ষে পৃথিবীর কেহই ঈশ্বরের 
পুজা নাকরে। থাছার। ঈশ্বরকে মানে লা, নানা প্রকারে 
ঈশ্বরের প্রতি ক্রেতা করে তাচ্াদ্িগের মনে মনে এই ভুবা” 
মল! যে পৃথিবীর সকলে এরূপ করে। বিকৃত লোক বেন 
আপনি অধর্টে ডুবিল তেমনি অপর সকলকেও অর্থে 
ভুবাইতে চেষ্টা করে। ইহাদ্দিগের পাপাচারে কাফের» 
বংশ জ্েযখঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে । যাহাতে অন্ুরদল বৃদ্ধি 
নঃ ছয় ব্রহ্ষভভ়দল সর্ধতোভাবে এ কূপ টেষ্ট! করিবেন এ 
গাহার! ভক্কাররবে বশেন আমরা বাচিয়া থাকিতে কাহার 
আধা পৃথিবীতে নাস্তিকতা প্রচার করে? যে ঈশ্বরের পৃ 
করিয়া আমর! এমন হৃখী হইতেছি কাহার সাধ্য পৃথিবী 
,ছইতে সেই ঈশ্বরকে বিদায় করিয়া দেসু ? তাহ্ধপণ, কাফের- 
কবিগের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ করিতেই' হইবে । আমর! 
ামাক্ষের শক্রুকে ক্ষমা করিব; কিন্তু ঈশ্বরের শত্রু নাতি” 
কত! বাভিচার, ইন্সিয়াসকির বিরুদ্ধে আমরা হস্কার করিয়। 
বিখ্াস কামান ছুড়িব, তীক্ষ খড়া দ্বার এ সকল শক্রু 
নিপাত কথ্িব। . পাঁপকে কাটিবে? কিন্ত সাবধান ভাইকে 
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তপ্ীকে কাটিবে না। 'ক্ষমা করিবে হিলুর ন্যায়, যুদ্থা 
করিবে মুসলমান সিপাইদের ন্যায়। নীর্থিকের প্রাণ্রের 
উপরে কোন আখাত করিবে না, কিন্ত নাস্তিকতা খণ্ড খণ্ড 
করিয়া! কাটিবে। শস্তবিদ্যানিপুণ শত্ত্রধারী কেমন আশ্চর্ঘয» 
কূপে অস্ত্রাথধাত করিয়! ধরাশায়ী লোকের বক্ষঃস্থিত হৃক্ষ 
কঙ্দলীপত্র ছেদন করে, অথচ সেই লোকের অঙ্গে কিছু 
মাত্র আঘাত লাগে ন!। মান্থষের প্রাণের উপর তোষার 
কোন অধিকার নাই, ঈশ্বরের*বিরুদ্ধে কাফেরতাব বিনাশ 
করা তোমার ধন্ম। পাপ নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাঙথ 
করিবে। ঈশ্বরবিরুদ্ধে, বিধানবিরুদ্ধে, সাধু্দিগের বিরুদ্ধে, 
জভীর্দিগেঁর বিরুদ্ধে আক্রমাথ সহ্য করিবে না ঈশ্বরনিন্দা, 
গুকুনিনা, মাতৃনন্দা গুনিবে না। প্রকৃত ধশ্মবীর বলেন, 
আমাকে সহত্র কষ্ট দেও, অপযাঁন কর, আমি সহ করিব, 
কিন্ত পিতা মাতা গুকু সতী স্ত্রীর নিন্দা কখনও সা 
করিতে পারিব না, এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম খ্বিনি সে 
গ্রণেশ্বরের নিনা। কোন মতেই হা করিতে পারিব না। 
মোক্ষদায়িনী জগদীশ্বরী সন্তানদিগের পাপ ছুংধ মোচন 
কারবার জন্য যে নববিপান বিস্তার করেন, মেই 
নষবিধানকে যদি কেহ মিধ্যা বলে তাহা হইলে ভক্ষের 
বিশ্বামখঙ্া তেজের* সাঁহত দীড়াইয়া উঠে। ভকের! 
মেদ্িনী কীপাইয়া বলেন, “হে বিদাতার বিষ়োধী, হে 
ঈশ্বরবিরোধী, যত ক্ষণ তোমাদিগের নান্তিকত! চরণ 
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না হইবে, তত ক্ষণ আঘ্যাশক্ি গগ্ববতীপ্রদত এই 
খড়, এই শাপিত তীক্ষ অস্ত্র আমাফের প্রতিজ্নের হাতে 
ঝাক্মক করিবে ।” ঈশ্বরনিন্বা শুনিয়াও যে বরফের ল্যান 
শীতল হইয়া থাকে, ঈশ্বরবিরুদ্ধ ভাগ্প বিনাশ করিবার জন্য 
একটী কথাও বলে না, সে কখনই প্রকৃত ভক্ত নছে। সতী 
যেমন পতিনিদ্দা সঙ করিতে পারেন না, ভক্ত তেমনি বিশ্ব 
প্রতির নিন্দা কিছুতেই সহা করিতে পারেন না। সংপতির 
নিন্দায় যেস্্রী আমোদ করে সে নারীকে কে শ্রদ্ধা করে? 
আমাদের মধো যর্দি কেহ নিজের প্রতি শত্রুতা জন্য 
রাগে, নিছ্বের মানহানি কিংবা ধনহানিতে উত্যকজ হয় সেও 
কাপুরুষ, ভাহারও অনুতাপগৃহে গিয়া লজ্জায় মুখ ঢাকিয়! 
রাধা ভচিত। নিজের সম্পর্কে সহত্র বার অসংখ্য বার 
ক্ষমা । কিন্ত সেই ক্ষমাশীল মাটার মানুষ যিনি নিজের 
শকরর প্রতি কখনও রাগেন না, যাই ঈশ্বরবিক্দ্ধ কোন কথ! 
শুনেন, তখনই তেজস্বী যোদ্ধার স্বভাব ধারণ করেন। তিনি 
হুস্কার করিয়া বলেন, “কি! আমি বাচিয়া থাকিতে আমার 
ঈশ্বরের নিলা! ওরে কাপ, এখনও তুই ঈশ্বরনিঙ্গা শুনি" 
তেছিস্? ওরে ক্ষুদ্র জীব, তুই কি জানিস্‌ নাযে তুই 
ঈশ্বরের সস্ভান, সর্বশক্তিমান তোর মহার, লক্ষ লক্ষ শক্র 
তোর কি করিবে? তোর কাহারে ভয় + ঈশ্বর তোর 
দিকে, ভুই কি নাস্তিক পৃথিবীকে ভয় করিস? ঈশ্বর ষে 
'ধিকে নাই সে দিকে শৃন্য। শুন্যকে তয় কি? স্বাহার 
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ইত্রিয় ও নাস্তিকতার বাস তাহাদিগকে কি বঙ্গাদাস তক 
করেন $* ব্রহ্মদাসের তেজ ভগ্রন্কর, ষেনন সম্প্রতি নৈনীতাশ 
পর্ব্বতের প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড ভাঙ্গিয়। পড়াতে বড় বড় অষ্রা- 
লিকা সকল নিমিষে চূর্ণ, হইয়া গেল, চারিপিক টল্মল্‌ 
করিতে লাগিল, এবং তথাকার ভ্ুদ হইতে তয়ানক ঢেউ 
উঠিয়া মহা আক্কালন করিতে করিতে এক দিক হইতে 
জার এক দিক্‌ পধ্যস্ত বেগে চলিয়া গেল সেইরূপ বিশ্বা” 
ঈগীর রাগ কাফের বশ ধর্হশ করে। সকলে বিশ্বাসী 
হউক, সচ্চরিত্র হউক, এ জন্য সাধুর এত রাগ গ্ 
তেজ। সাধুর রাগ কেবল ব্রহ্মানুরাগ। দেখ ক্ষম। 
ও রাগের কেমন হুন্দর মিলন । ঈশ্বরের শক্রুদিগে বিরুদ্ধে 
ক্লাড়াইয়। দিগিজয়ী ধন বীরের ন্যায় ধন্ধরাতয বিজ্ঞার কর। 





এক আধারে নয়নারীর প্রন্কৃতি॥ 
রবিবার, ১৮ আশ্বিন, ১৮*২ শক। 


সন্ন্যাস ধর্ম কিছ স্ত্রী পরিবার গ্রহণ করিগ। পুনর্ধ্যার 
ভাহা পরিবর্জন করিলে কি অধর্্ব হয়? জ্ীচৈতন্য তাহার 
মাতা স্ত্রী আত্মীঘু কুটুন্ব সকলকে পরিত্যাগ করিব! সম্নাস 
অবলগ্বন করাতে কি তাহার ধ্অপরাঁধ হইয়াছিল ? চৈতব্য 
সংসারী, চৈতন্য সন্ন্যাসী, এই ছুয়ের মধ্যে কি এক ভয়ানক 
পাপ হুদ, দ্বেখাবায়? সংসার হইতে সন্ভ্যাষে ' মাইতে 
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হইলে কি কলঙ্কনদীর উপর দিয়া যাইতে হয়? ধখন 

শ্বৌরাঙ্গ সর্বরতাগী হইগ্রা জগতের কল্যাণ সাধন করিবার 
জন্য বাহির হইলেন তখল কি তাহার চরিত্র কলক্ষিত হইল, 
তখন কি তাহার মহিম। হৃধা অস্থি হইল* আজ পরাস্ত 
সহশ্রাধিক লোক বাহাকে সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়! কত ভক্তি ও 
সন্মান দিতেছে সন্যাস অবলম্বন করিয়া কি তিনি ধার্মিক 
হুইয়াছিলেন ? সংসার তাগ করাতে কি তাহার ধর্দুত্যাগ 
করিতে হইয়াছিল ? এ প্রশ্ের উত্তর দিতে হইলে বিবেচন। 
করা উচিত ষে, যদ্দি কোন বৈরাগী আপনার ক্ষুদ্র হ্দয়কে 
প্রশস্ত করিয়া এত বড় করিতে পারেন যে তাহা সমস্ত 
পৃধিবীকে কুটুম্ব মনে করিতে পারে তাহা হইলে সেটি 
দৌন্ল্য বা অধর্্ম নহে। ষখন চৈতন্য আপনার জন্মভূমি 
এবং আপনার ক্ষ পরিবার পরিত্যাগ করিব! সন্াসী হইয়া! 
চলিয়া গেলেন, সাধারণ লোকে মনে করিল তিনি সমুদর 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্ত বাস্তবিক তাহ! 
নহছে। তাহার ধে প্রেম অঙ্গ লোকে বন্ধ ছিল, তাহা এখন 
সমন্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ঘ হইল। ইহাস্ছে ত্যাগ কৈ হইল? 
প্রেমের ভাষ হইল না, কিন্ত উহা প্রশস্ত হইল। থে 
প্রেমকে ক্ষীণ করে, সন্কীর্থ করে, অক্ষককলাকের মধ্যে বন্ধ 
করে সেই দোষী । কিন্ত ধন্য তাহারা বাহার! প্রেমের ভূষি 
বিভ্তীর্ঘ করেন। ধন্য ঈশা চৈতন্যের ন্যায় সন্গযাসী, যাহার] 
একটী মার পরিবর্তে সহত্র মাকে বরণ করেন, সমস্ত পৃথি- 
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বীকে ভাই ভগিনী মনে করেন, এবং ছুই একটি অভিধির 
পরিবর্তে হদয়গৃহে সহত্র সহজতর অতিথি সেবা করেন। 
যিনি প্রকৃত সন্নামী তিনি ছোট সংসারের সঙ্গে এক 
প্রকাণ্ড সংসার ঘ়োগ করেন, একখানি ঘরের পরিবর্তে তিনি 
কোটি কোটি ত্বর এবং অল্প কয়েক জন বন্ধুর পরিবর্তে 
অসংখ্য ভাই ভণিনী লাভ করেন। সন্যামীর মন অনাসজ্জ 
ও শৃঙ্খলমুক্ত। সন্ত্রাসী ক্ষুদ্র গৃহের প্রতি আসক্তি কাটিয়া! 
সমুদয় পৃধিবীকে আপনার গৃহ করিয়া লন । বাস্তবিক ভক্ত 
বৈরাগধদিথের জাদয়ের ভিতবে ঈশ্বরের প্রশস্ত প্রেম হাৰ- 
তরণ করে । বখন নাচ স্বার্থপর মাকাবদ্ধ প্রেষের তিরোঃ 
ভাবের পর ভক্কের অন্তরে স্বর্গের প্রশস্ত প্রেমের আদির্জাষ 
হয়, তখন সেই ভক্তের হূদয় অতি সুন্দর ও অপরূপ রূপ 
ধারণ করে। জগজ্জনের প্রতি প্রশস্ত প্রেম ভিন্ন ভঙজ 
বৈরাগীর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। হিন্দন্থানে রাধাকৃষ্ণের 
প্রেম বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে ব্রহ্মচারী কষ 
নরনারীক্িগের মধ্যে প্রেম বিস্তার করিয়াছিলেন । ব্রাহ্ম" 
ছিগের মধ্যে রাধাকষেের নাম শুন। যায় ন। শ্রীকৃষ্ণ এবং 
শ্রাধিকা এই ছুইটি নামের প্রতি কি ত্রান্ধদ্দিগের কিছুমাত্র 
শ্রদ্ধা নাই * ধাহাদিগের*নামে সমস্ত ভারতে এত প্রেষানু' 
রাগ, ব্রাঙ্ষেরা তাহাদিগের প্রতি কেন অন্ধাবিহীন? ফ্বে 
সকল ব্রাহ্ম যথার্থ ভক্তি সাধন করেন তীাহাদ্ছিগের পক্ষে 
এই ছুইটি নাম বিশেষ আদরণীত কেন না হইবে? ব্রার্ষের! 
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সমস্ত সির মধ্যে এবৎ সাধু মহাপুরুষ্দিগের জীবনে 
বরঙ্মোর কত রূপ দেখিলেন, রাধাডৃষ্ের মধ্যে কি কোন 
ছেবভাব ঢৃষ্ট হয় না? কেবল কৃষ্ণ, কেবল রাধা নহে; 
কিন্ত রাধারুষ্জ, সংযুক্ত নাম, প্রায় সর্বদাই একত্র উচ্চারিত 
হয়। স্ত্রী এবং পুরুষ; নরম্বভাব এবং লারীপ্রকৃতির মিলন। 
এক দিকে শ্রীরাধ। আর এক দ্বিকে শ্রীকৃষ্ণ । তক্তির প্রাধান্য 
ফেখাইবার জন্য প্রথমে নারীর নাম রাখা হইয়াছে । আগে 
রাশিকা পরে কৃষ্জ। রাস, দোল, ঝুলন প্রভৃতি উৎসবে 
হিন্ৃস্থান এই রাধাকৃষ্ষের প্রেমলীলা কীর্তন ও ঘোষণ! 
করে। হিন্দস্তানের টবঞ্ণবেরা অনেক শতাব্দী রাধাকৃষ্ণকে 
দেবতাচ্ঞাননে পূজা করিয়াছে। কিন্তু হে হিন্দুশ্থান, তুমি 
কি জান না যেচারি শত বৎসর পূর্বে তোমার মধ্যে প্রেমের 
ধন্সন্যন্জধে এক আশ্চধ্য ঘটনা ঘটিয়াছে? চারি শত 
ব্সর পূর্বে বরদেশে নবন্ধীপ গ্রামে যে এক অদ্ভুত সন্গ্যাসী 
জম্ম গ্রহণ কারয়াছিলেন তাহাকে কি তুমি ভুলিয়াছ £ 
তোমার ব্যবহারে বোধ হয় যেন তোমার ইতিহাস পুস্য- 
কের দশ বার পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে । তোমার এই একটি 
ক্ষোষ ষে, তুমি ইতিহাসকে অঙ্গীকার ও অগ্রাহা করিয়াছ। 
শরমস্তাগবতের সে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ লীলা গ্রহণ করিলে ॥ 
কিন্ত চে হিন্দস্থান, এত বড় ঘট্টনী। জীগোৌরাহ্গের মনোহর 
লীলা, কেন ভূমি অস্বীকার করিলে? হদি তুমি পূর্ণ ধর্ম 
লাভ করিতে চাও তবে ধর্ম্মগতের প্রত্যেক এরতিহাসিক 








১৬০ সেবকের নিবেদন! 


্িপি্টি 





ঘটনা অস্বীকার করিতে হইবে । আঅবতারের পরী অবতার 
তুমি মাগিয়াছ, সমুদয় প্রেরিত মহাপুরুষ স্বীকার করিয়া ; 
কিন্ত ভাগবত পর্য্যন্ত মানিয়া কেন ক্ষান্ত হইলে ? চৈতন্য 
চরিতামৃত্ত কেন গ্রহণ, করিলে ন1? নবীন হিন্দৃস্থান, 
তোমার রাধাকৃষ্খ এখন মথুর। বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ক নহেন । 
€তোমার রাধাকৃষ্ এখন যুগল মূর্তি পরিতাগ করিয়া নবহ্ীপে 
ৈতন্যকপে প্রকাশিত । এখন একাধারে দেব দেবী উভদ়্ 
প্রকৃতি, নরনারী উভয় প্রকৃতি । এখন রাধাকুষ্ণ শতক 
নহেন ; কিন্তু দুই এক হইয়া শ্রচৈতন্যের মধ্যে লুকাইয়া 
রহিয়্াছেন। চৈতন্য লীলায় দেখিবে চৈতন্যের হঙ্গে স্তর 
মাই, চৈতন্য পরিব্রাজক হইয়া ধর্মপ্রচারার্৫থ ভয়ণ করিতেন. 
ছেন। এক যুগে দ্বেপিলে রাধার সহিত কৃষ্ণ নৃত্য করিতে-. 
ছেন, রাধাকৃষ্ণ এ দুইটি লোক সমস্ত দেশকে মত্ত করিতে- 
ছেন, তাহাদের প্রেমের ধর্ম যুবা বৃদ্ধস্ত্রী বালক সকলের 
মন আকর্ষণ করিতেছে । প্রেমের ধর্মে অনুরাগই সর্বস্ব, 
জ্ঞানকাণ্ড কর্ম কাণ্ডের প্রাধান্য নাই। কুষ্ণধর্থে রাসের 
ছবি, গোলের ছবি দ্েখিবে, নরনারীর একত্র মিলন 
দেধিবে ; কিন্ত চৈততেণের অন্ন্যাস ধর্মে এক নবীন সন্গ্যা- 
সীর বৈরাগ্য দেখিতে পাইবে। তপ্তকাঞ্চনের লণায় অতি 
সুঙ্দর গৌরাঙ্গ একাকী? ভঁদ্বাসীন বেশে কীর্ডনাদ্ি করিক। 
ভ্রমণ করিতেছেন। গৌরাজ এমন স্থন্দর ছিলেন যে, সৌন্দ- 
ধের পরিচন্ দ্বিবার ছন্য তাহার জন্ম হইয়াছিল। সংসা- 


এক আঁধারে নরনারীর প্রকৃতি । ১৬১ 
রের ভিতরে তিনি সংসারী ছিলেন, বিদ্বানৃদিগের যয 
তিনি বিখ্যাত পর্ডতিত ছিলেন। তিনি সর্ধগথে হুচ্বর 
পুরুষ। এমন সুপপ্ডিত অনায়াসে শর সৌন্দয্য বিদ্যা বুদ্ধি 
সযুদায় জলাঞলি দিয়া সুন্দর কেশ মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী 
হইলেন । ইনি জগতকে হরিনাম সুধা পান করাইবার জনা 
উন্মত্ত উদ্দাদীন হইয়। বাহির হুইলেন। কিন্তু ইচ্ছার 
সঙ্গে স্ট্ী নাই, একটি ও নারী নাই, ইহার স্ত্রী বিষুপ্রিয়া 
ইহার সঙ্গে কেন আসিলেন না? পূর্বের ন্যায় কৃষ্ণের 
সঙ্ষে রাধা রহিলেন না কেন৭ ইহার সময়ে ঈশ্বরের 
ভিন্ন আভপ্রায়। তোমার আমাব অভিপ্রায় হইলে কি 
হইবে ? ভগবানের ইচ্ছ। পূর্ণ হইবে । টৈতন্য বৈষ্ণব- 
ধর্্বের অঙ্ী নহেন, চৈতন্য প্রেমধন্মের আদি প্রচারক 
নহেন, তিনি প্রেমধর্থেব এক জন প্রধান সংস্কারক। তিনি 
প্রেমধর্শে দীক্ষিত হইয়া প্রেমধন্ম পুর্ণ করিলেন। যখন 
ভারতবর্ষে রাধারষ্ের প্রেমের নাম অত্যন্ত ঘ্ুণিত ও 
কদধর্য ভাব এবং অশুদ্ধ ব্যবহার বৈষ্ব সমাজে প্রবেশ 
করিল সেই সময়ে শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব । চৈতন্য 
দেব প্রেমধর্থ্বের ভিতরে বৈরাগ্য স্থাপন করিলেন । নরের 
প্রতি নারীর প্রেম এবং নারীর প্রতি নরের প্রেমকে তিনি 
বিদ্ধ করিলেন । শ্রাচৈতন্য *ড্রেখাইলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম 
ঈশ্বরের প্রতি প্রেম। শ্রাগৌরাঙ্গ জানিতে পারিয়াছিলেন 
ঘাছ।র জীবনে ও তাহার সময়ে বিধাতার কিরূপ লীলা 
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খেলা হইবে । তিনি প্রেম ও বৈরাগাকে সন্মিলিত করি- 
লেন। তাহার চরিত্রে প্রেম ও পুণ্যের বিবাহ হইল। 
তাছার জীবন প্রেম ও বৈর গ্যের শুভ সশ্মিলন । জগতের 
€ঠি প্রেমোম্বত্ত হইয়া তিনি আপনার মানা স্ত্রী পরিবার 
পরিত্যাগ করিলেন জগতের লোক আশ্চর্য হইয়া! বলিল; 
শএএব্যক্তি সংসার ছাড়ে কেন? ইছার অন্তরে এর? 
অপ্রেম নিষ্ট,রতা কে প্রেরণ করিল? এমন স্ষেহের প্রতিমা 
মা এবং প্রেমের প্রতিমা জায়ার প্রতি এব্যক্ি বিমুখ 
কেন?” এইব্রপে নির্বোধ লোকেরা তাহার চরিত্রে নষ্ট" 
রতার কলঙ্ক আরোপ করিল ! তাহাদিগের মতে শ্রাগৌরাঙ্ 
অংসারস্্যাগী হইয়া অপশম্মাচরণ করিলেন। তাহার তীব্র 
বৈরাগ্ামতে জন্মভূমি দর্শন নিষেধ, নারীর নিকটে ভিক্ষা 
লওয়া পধ্যন্ত নিষেধ। অজ্ঞ লোকে বলে চৈতন্যের 
ধর অপূর্ণ, কেন না ঠিন নারীপ্রকৃথ্কে একেবারে 
পরিত্যাগ করিলেন; কিন্ড জ্ঞানী বৈষ্ণব বলেন 
মহাপ্রভু শ্রচৈতন্য বাহিরের মাতা স্ত্রী প্রভৃতি ছ'ড়িয়া 
নিজের জয়ের মধ্যে নরনাপীকে এক করিলেন! 
ঈশ্বরের প্রতি প্রগল্ভ! ভক্তিই তাহার শ্রীরাধিকা, তাহার 
নারীপ্রকৃতি। তাহার প্রাণের মধ্যে কৃষ্ণ ভাব রাধা ভাব 
উভয়ই প্রন্ক,টিত হুয়াছিন । তাহার জীবনে একাধারে 
দেবদেবীর অবতার। তাহার পুর্বে যুগে যুগে এক- 
হারে এক এক ত্রচ্ষগুণের অবতরণ হুইপ ক্বাসিতেছিল ; 
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কিন্তু তাহার জীবনে নরনারীর মিলন হইল। তিনি এক!” 
ধারে রাধ! কষেের মিলন, যোগ ভক্তির একা. প্রেম পুণ্য 
যোগ, নরনারীর বিবাহ, অনুরাগ বৈরাগ্যের সম্মিলন ফেখা” 
ইলেন। .যে নববিধান হিন্দু মুসশ্মান এক করিয়াছেন, 
ক্ষমা ক্রোধ, শাস্তি মুদ্ধের সামগ্স্য দেখাইলেন, তই 
মববিধান শ্রীটৈতন্যের এই ধন্মকে আদর করেন, 
ভক্তি করেন। নববিধান সদ্ধিপ্রষ়, মিলনপ্রিয়। নব 
বিধান পূর্ণ ধর্ম, ইহা নরপ্রক্ষত কিংবা নারীপ্রকৃতি 
কিছুই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইহা অখণ্ড ঈশ্বরের 
অখণ্ড ধন্্র। মনুষাপ্রকৃতি পরিপক্ষাবস্থাঘ় ঈশরের খণ্ড 
খণ্ড ভাব লইয়। সুধী থাকিভে পারেনা; কিন্ত ঈশ্বরে 
পিতৃঙাব ও মাড়ভাব উভয়েরই অঙচ্চনা করে। সাধক 
সিদ্ধ অবস্থায় আপনার আত্মার মধ্যে গেবভাব এবং 
দ্বেবীভাব উভয়ই সম্মিলিত দেখিতে পান। সিদ্ধ অবস্থায় 
মানুষ আপনাকে আপনি বিবাহ করে। পৃথিবীতে পুরুষ 
নারীকে বিবাহ করে, নারী পুরুষকে বিবাহ করে; কিন্তু 
ধর্শরাজ্যে পুরুষ আপনাকে বিলাহ করে, নারী আপনাকে 
বিধাহ করে, এই যে নরনারী আপনা:ক আপনি বিষাহ 
করে ইহাই স্বত্ব বিবাহ। এই স্বগীয় বিবাহপ্রথা 
অঙসারে চৈতন্য নিজেই নিতরস্তী হইলেন। প্রান 
সকলেই স্বীকার করে স্ট্রী পুকষের অর্দাংশ। ইরাংয 
আতিও স্ত্রীকে পুকুষের উৎকৃষ্ট অগ্ধাংশ বলিয়া শ্বীকার 


১৬৪ সেবকের নিবেদন। 


করে। চৈতনা ছ্েবদেবী উভয়ের অবতার । চৈতন্য বাহি- 
রের বিষুপ্রিয়াকে ছাড়িলেন; কিন্ত প্রকৃত নিষুপ্রিয়। যে 
ভক্তি তাহাকে তিনি অন্তরে প্রতিষ্ঠ। করিয়া! লইর় খ্বেলেন। 
একা স্ীতচৈতন্য যখন নাচেন তাহার ভিতরে কৃষ্ণ ও রাধা 
ছুই প্রকৃতি নাচে। চৈতন্য এক ব্যক্তি; কিন্ত তাহার 
এক চরণ পুরুষেব, আর এক চরণ নারীর । সুতরাং যখন 
তিনি নৃত্য করেন তখন রাধাকুষ্ণ পুরুবপ্রকৃতি উভয়ই নৃত্য 
করে। বাস্তবিক প্রত্যেক ভক্তঙচগদয়ে কিষৎ পরিমাণে নর 
নারীর মিলন হয়, স্বভাবতঃ নাপী নরের প্রতি, নর নারীর 
প্রতি, দেবী দেবের পতি, দেব দেবীর প্রতি ঘঅনুরক্ত । 
পুরুষ স্ত্রীর সহবাসে হুখী, স্ত্রী পুরুষের সহবাসে হুখী। 
ছুই জন পরম্পরকে আকষণ করে। ধন্ব রাজ্যে ভক্ত. 
সদয় এই নিয়মের অধীন । এই জন্যই যুগে যুগে যুগল- 
মুক্তি দেখ। যায়, যখ.রাধকুঞ্। সীতারাম, হরগোৌরী। 
আরও উপরে যাও দেখিবে সর্বোচ্চ ত্রক্ষের ভিতরে পুক্ুষ 
ও প্রকৃতি একীভূত । ব্রঙ্গেতে নর স্বভাব ও নারীপ্রককতি 
এক্ধ হইয়া রহিয়াছে । ব্রদ্ধের ভিতরে যোগ পুরুষ প্রেম 
স্ত্রী, ছুই একত্র হওয়া নৃত্য করিতেছে । হে ব্রাক্ষ ভাবুক, 
ভূমি যোগনেত্রে ব্রহ্ষের বক্ষে এই যুগল মূর্ত দর্শন রুর। 
ব্রদ্ধ পিতৃমুর্তি ও মাতৃমূত্তিউন্ভয়ের আধার। ব্রক্ষের ভিতরে 
নরপ্রকৃতি ও নারীপ্রকৃতি, পিতৃভাব ও মাতৃভাৰ ছুই জশ্মি- 
লিগ হুইয়। স্থিতি করিতেছে । ব্রদ্ধ সমুদয় ভাবের পূর্ণ।- 
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সপ 


ধার) কিন্তু জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার এক এক 
ভাব স্বতন্ত্র হইয়া এক এক অবতারে ভিন্ন ভিন্ন আকারে 
প্রকাশিত হয়। যখন কেবল প্রেম প্রেম করিয়া খৈষ্ৰ 
ধর স্বেচ্ছাচার ও ইন্দিয়সেবাতে পরিণত হইল তখন প্রেষ 
ও বৈরাঙ্যের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য মহাপুরুষ চৈতনা 
জগ গ্রহথ করিলেন। যখন অনেক প্রকার কুসংস্কার ও 
পাপাচার বঙগদেশকে কলুষিত করিল, তধন বজদেশ ব্যাকুল 
অন্তরে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিল ;--%হে নিগ্থ- 
বিনাশন ভগবন, আমাকে এই পুরাতন বৈষ্ণবধন্ম্ের বিকার 
হইতে রক্ষা কর।” তখন ভগবান বজদেশের দুঃখ মোচন 
করিবার জনা প্রেম ও বৈরাগ্য একাধারে মিলিত করিব? 
শ্ীগৌরাজকে প্রেরণ কবিলেন। গৌধাজের তনু হরিপ্রেমে 
গঠিভ। তিনি এত বড় প্রেমিক হইয়াও সংসার হছাড়িলেন। 
কিন্তু ষথার্থ ভাবুক বুঝিতে পারেন, যদিও চৈতন্য বাহিয়ের 
সংসার ছাড়িলেন, ঠাহার প্রকৃত সংসার অধণ্ড রহিল। 
ভখণ্ড সচ্চিদ্বানন্দের সম্তান চৈতন্য সাকার স্ত্রীকে নিরাকার 
বিষ্ুপ্রিয়। করিয়া লইলেন। ঘরের বিষুংপ্রিয়া এখন অক্স্য।* 
সীর বিষুবপ্রিয়া হইলেন। চৈতন্য দেখিলেন তিনি স্্ীপ্র- 
কতি ভক্তি লইয়। জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । সন্তান এছ. 
খের সময ভক্তচ্ড়ামণি আপনার কর প্রকৃতিকে আপান 
বিবাহ করিলেন। হৃষ্টির আরত্ত হইতে যত পুরুষ জন্ম, 
কাছে সমুদ্র ঈশ্বরের পুরুধতাব হইতে এবং যত নারী 





১৬৬ সেবকের নিবোরন। 
জন্মিয়াছে পয়দা ভীহার নারীভাব হইতে জন্িয়্াছে। 
ঈশ্বর নরপ্রকৃতি এবং নারীপ্রকৃতি উভয়ের আধার 
ও উরভয্ববের শষ্টা, তাহার সন্তান শ্রীচৈতন্যের মধ্যে এই! 
ছুই প্রকৃতি একত্র হইল। লোকে জানে মা তাই, 
তাহারা,বলে চৈতন্য বিষ্ঃপ্রিয়াকে ছাড়িয়াছিলেন । হর. 
গৌরী, রাধাকৃষণ, বিছ্ুং লক্ষ্মী, সকলের মিল আছে, কেবল 
চৈতনোর ভাগো কি অমিল? সন্নাী চৈতন্য, অল্লক্ষণ 
পূর্বে তোমার স্ত্রীকে তোমার পার্খবর্তিনী দেখিলাম. এখন 
কেন ভোমাকে একাকী দেখিতেছি৭ তুমি কি কোমল 
মারীপ্রকৃতির প্রতি বিরঞ্জ হইয়াছ? হে ভক্তির অবতার, 
তূমি কি নারী প্রকৃতির শ্রেষ্ঠভূষণ ঘে তক্তি তাহ! ভিন্ন প্রাণ 
ধারণ করিতে পার* তোমাকে লোকে চিনে না, তাই 
তাহারা বলে ভূমি বিষ্তপ্রিযাকে ছাড়ি । তোমার বিষু$, 
প্রিয়া যে তোমার শস্তরে রহিয়াছেন। সাধকের জীবনে 
ষদি নরপ্রন্নতি ও নারীপ্রকৃতির মিলন না হয়. যদি প্রেম 
বৈরাগ্যের বিবাহ না হয় তাহ। চইলে পৃণ্যশান্তি বহু দূরে । 
যত দিন মাধুষ আপনাকে আঅপাঁন বিবাহ করিতে না পারে 
তত দ্বিন পুরুষ নারীর প্রতি এবং নারী পুরুষের প্রতি 
আসক্ত হয়। ঘি লিদের প্রাণের ভিতরে নারী মনের 
মত পুরুষ ন| পায়, এনং পুরু্ঘ নারী না পায় তবে পুরুষ 
বাহিরে নারী খুঁিবে, এবং লারী বাতিরে পুরুষ খুজিবে 
এবং পরিণামে দুনাঁতি ব্যভিচার উতৎপস্থ হইবে । নৈকার- 
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ধর্মে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাপ্ত। মনে করিও 
না ঈশ। চৈতন্য প্রভৃতি বিবাহ করেন নাই, তাহারা হরিতঃ 
কিরূপিপী পরম! নুন্দরী স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ 
ইন্ছাদিগের স্ত্রী অত্যন্ত লক্জাশীলা, গোপনপ্রিয়া, ইহারা 
স্বামীর প্রাণের ভিতরে লুকাইয়া থাকেন, বাহিরের লোক 
ইহ্ণদ্দিগকে দেখিতে পায় না। ভক্কের প্রাণের ভিতরে 
সেই সর্গের স্ত্রী আসিষা পতিকে যম্বোধন করিয়া 
রলেন;--"আমার নাম ভক্তি, তোমার নাম বৈরাগ্যা, 
এস ছুজনে বিবাহ করি।” ভক্ত আপনার স্ত্রী আপনি, 
্মাপনার স্বাম আপনি । প্রকৃত ভক্তজীবনে একাধারে 
নর নারী উস প্রকৃতির মিলন, এই রহদ্য বুঝিয়া এবং 
দ্ীবনে ইহা সাধন করিয়া জন্ম সার্থক কর। 





স্বম্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী । 

রবিবার, ২৫ আশ্বিন, ১৮০২ শক। 
একটি মৃত্তিকার পাত্রে স্বর্ণ; পাত্রটি বন্ধ । এই অবং 
্বাতে সেই পাত্র প্রতিবংসর আমাদের ফেশে আফে। 
আধারের বাহা শোভ। দর্শনে নর নারী মুগ্ধ হয়। আঙগারের 
সুখ বন্ধ, কেহই আদার ধুলয়” তাহার মধ্যে কি অমূলা 
ধন- আছে তাহ] দ্বেখে না। সিন্ুকের ভিতরে কোটি 
কোটি মুদ্রা থাকিলেও চাবী বিনা তাহার সম্তোগ অসস্তব। 
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সেইরূপ এই যে রত্বভর। মুত আধার বহুসর 
বসুর আমাদের দেশে আসে, যাহাকে এই দেশের 
লোকের! পূজা করে, ভক্তি করে ফেই আধারের 
ভিতরে যে চিনয়ী দেবী আছেন ঘোগ চাবী ভিন্ন 
তাহাকে খুলিয়া বাহির করিবার উপধাস্তর নাই। যৃত্তি, 
কার ভিতরে দেবীশ্থাপন, মাটীর ভিতরে মহোেশ্বরী। 
কি আশ্চর্য্য ! ব্রহ্মাগডপতি মৃত্তিকা মধ্যে! তগবতী বাহির 
হইবেন মাটী ভেদ করিয়া! মুগ পাত্র অতি হুদ্দর হইতে 
পারে, নানাবর্ণে অনুরঞ্রিত হইতে পাবে? সকলে দ্বেখিদ? 
মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্জ তাহার নধ্যে যে যহেশ্ববী বায় 
করেন কাহার জাধ্য তাহাকে দেখিতে পায়? যোগনেত্র 
বিহীন হইয়া কেহই মৃগ্নার় পাত্রে ঈশ্বরকে দেখিতে পান 
না। এই খেদছ মনে রহিল বঙ্গছেশে ধথার্থ ভগবতীকে 
সাধারণ লোকে পুজা করে লা। আশ্বিন মাস আসিল, 
কত ঘরে 'ছুর্ণা প্রতিমা প্রতিষ্িত হুইল, কিন্ত বঙ্ছদেশে 
ষথার্থ জগজ্জননীকে ম! দুর্গা বলিষ্ব কেহ তোড়াকিতেছে 
না। বহদেশে পুতুল পূজা! হইল, কিন্ত মার পু! হইল 
না। বধার্থ মা মাটাতে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন। কোথাম্্র সেই' 
সতী? সতীপৃজা করিবার জন্য সকলেই আকুল। সতী 
পূজার জন্য মনুষ্যস্বভাঁখ লালাহিত। মাটীর ভিতরে সতী 
কল্পনা করিব কিরূপে? হিন্দস্থান কি প্রকৃত সভীপুজা 
ছুলিল৭ আষাকিগের পরমারাধ্যা দেবী সতী যাহার নায়, 
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ধ্বাহায় মধ্যে অনস্ত পবিত্রতা ও প্রেম দ্বনীতৃত হইয়াছে, 
কৈ ্চাহাকে কে ভাকিতেছে? সেই আদ্যাশকি অতী 
ব্রন্ষের প্রেমবিভাগ, অপরার্ধী পুণ্য। এক স্বভাব যোগে" 
খর মহাকষেতবর স্বভাব, সার এক প্রকূতি করুণাময়ী জননীর 
গ্রকৃতি। ঘেই দেবী তাহার তক্তদ্িগের নিকটে আপ, 
নার কোন অংশের অপষান অথবা লোপ দেখিলে জ্ধ 
করিতে পারেন না। এই জনাই আখ্যায়িকায় কৰিত আনে, 
যখন হজ্রস্থলে মহাদেবের অপমান হইল তখনই সতী 
আপনাকে বিনাশ করিলেন। স্বামিনিনা। তীর নিকটে 
জলহ্য। ছৃর্গীচরিত্রে নারীর সতীত্ব প্রকাশিত। কোম়ল- 
জাদয়া! সতী কোন মতেই স্বামীর অপমান সহ করিতে 
পারেল না । ব্রদ্ধের কোমল প্রেম যাহা! চির কাল নারী- 
রূপ থরে, কদ্দাচ ব্রদ্ষের অপরাদ্ধ পবিত্রতার অপযষান সহ 
করিতে পারে না। ব্রাঙ্গাসমাজ জিজ্ঞাসা করিতেছে সেই 
মতী কোথাক্ যাহার পুজা করিলে যুগপৎ পুপা ও প্রেম লাভ 
করা যায় । সমুদায় মানবপ্রকৃতি সেই পতীচরিত্র দেখি- 
যার অন্য ব্যাকুল। ত্রান্ষসমাজও অসতী কলস্কিনীদিগের 
পাপর্ধাজ। ছাড়িয়া সতীর দিকে যাইতে চায় । হাহার দাষ 
শ্রদ্থণে জীবের পরিত্রোপ হয় বাহার পূজা করিলে অত্তদ্ধ 
এবাং আঅহৃখী মনও শুদ্ধ এবং ভুখী হয়, সেই সতীপুজা সিন 
ভারতবর্ধের কল্যাণ নাই । এখন প্রঙ্গ এই সেই সতী 
কোখায়প কেহ কেহ বলে এই আঙ্িন মাসে সেই জন্তী 
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বন্তবাসীদের থরে ঘরে মাটীর আকার ধারণ করিয়া আসি- 
ফাছেন। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না ষে, বিশ্বাজনলী 
সভী দেবী মাটি হইতে পারেন, কিন্তু মা মাটীর ভিতরে 
থাকিতে পারেন । যাহার ভক্তি চক্ষু আছে "দে মাটীর 
ভিতরেও মাকে দেখিতে পায়, মূখ্য পাত্রের মধ্যে চিগয়ী 
জননীকে দেখিতে পায়। মৃত মাটির ভিতরে জীবনময়ী 
জতীকে উপলব্ধি করাই যোগতত্ব। যদি মাটির ভিতকে 
সভীকে দেখিতে তাহা হইলে যথার্থ দেবীপূজা কি তাহার 
মর্ম বুঝিতে পারিতে । সঠী তগব্ী ব্রন্মের প্রকৃতি $ 
তেজেোময় পুণ্যময় ব্রন্দের কোমল প্রকৃতি, মা নামে মাগী 
স্বভাব ধরিয়া ভজ্জের ঞদয়ে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্ম আপনি 
আপনার কোমল প্রকৃতিকে বলিলেন 7--পপ্রকাতি দেবি, 
তুমি জগত্তের ম। হইয়া পৃথিবীতে যাও, আমি জগতের পিতা 
হুইয়া অবতীর্ণ হইব। তুমি হৃকোমল স্বভাবে জগ্বৎকে 
বশীভূত কর।” মহাদেবীর অবতবণের অন্য অর্থ আর 
সাই। এই যা হূর্গ। ব্রহ্ষের প্রেমস্বরূপ, সৌনর্য্যস্থরূপ। 
ঘাহার। দুর্গা প্রতিমার মূলে ব্রদ্ষের এই কোমল প্রকৃতি খে 
লাই তাহার! অদ্যাপি প্রকৃত দেবীর পরিচষ পার লাই? 
প্রাচীন কালে শাস্ত্রকারের! "আকারের মধ্যে ভগবতীকে 
বন্ধ করিয়া! এই হতভাগ্য বদেশে সমর্পন করিয়াছেন । 
লোকগুলি এত কাল ভগবতীর বাহিরের আধার পূজা করিব 
ভাটিসতেছে, এখন পধ্যন্ত বথর্থ ভতগ্ববতীর পুজ। হন্ছ নাই 
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যে মন্ত্রে মৃতিকাপূজা হয় তাহাতে ভগবতী পুজা হয় ন!। 
ক্বোগ সঞ্কারে মৃত্তিকার আধার খোল, দেখিবে, তাহার 
ভিতরে জীবনময়ী সতী বাস করিতেছেন, এবং তাহান্র 
নিক্লাকায় অঙ্গের মধ্যে লক্ষমী সরস্বতী ও জাজল্যরূপে প্রকাশ 
পাইতেছেন। এক মৃদ্তির সঙ্গে সঙ্গে কত মূর্তি দেখিবে 
ধাস্তবিক ভগ্রবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইহারা যে তিন ব্যক্জি 
তাহা নহে$ কিন্ত গ্বয়ং ভগবতীই লক্ষী ও সরগ্বতী। 
ইহারা ভগবতীর এক একটি শ্বরূপ। ভগবতী নিজেই গৃছ- 
লক্মীক্রপে তাহার সন্ভানদিগকে ধন ধান্য ও হুধ শাত্ি 
বিতরপ করিতেছেন, এবং তিনিই সরস্বতীব্ূপে অর্থাৎ 
বিদব্যাবপে সকলকে জ্ঞান দান করিতেছেন । ভারতবর্ষে 
আর্য কবি ও ভাবুকেরা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বর্ণ লইয়া লঙ্মী ও 
সরস্বতী মূর্তি রচনা করিয়াছেন। ইহা! কেবল উপমা॥ 
আবার বখন শ্নিপুপ মূর্তিনিষ্বাতা এই উপম। লইয়া দেব 
দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্তি গঠন করে তখন উপমা প্রতিমা হয়। 
প্রথমে মা, পরে উপম!, তাহার পর প্রতিমা । তিনেতেই, 
মা, কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যত ক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ তক্ত এ 
সকল উপমা ও প্রতিমা ভেদ করিয়া সত্ম্বরূপ। জীবিতেশরী 
মাকে না দেখিতে পান তত ক্ষণ কিছুতেই তিনি দুখী 
হইতে পারেন না। কবি উপমা স্বজন করিল, মূর্তিনিশ্বাত। 
প্রাতিম? গঠন করিল, ভক্ত এই উপাম। প্রতিমার ভিতর 
হইতে জাবার মাকে উদ্ভাবন করিলেন! আদিতে মা 
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আস্তে আবার মা। যথার্থ মা ছুই শ্রেণীর লোকের হাতে 
পড়ি! ছুই'টি রূপ ধরিলেন, একটি কবির অলঙ্কার শাস্ত্রের 
উপমা, আর একটি চিত্রকরের রচিত প্রতিমা । মার 
সম্পর্কে উপমা পরিত্যাগ করা শাস্্রকারের জাধ্যাতীত। খরার 
যে প্রকার রূপ গুণ তাহ! দেখিলে কবিতব অনিবাধ্য। 
মার শক্তি বর্ণনা করিতে হইলেই উপমা আবশাক হয়। 
যাই বলা হইল পরমা গেবী ভগবতী অহ্রকুলনাশিনীর 
অনেক শক্তি, তখনই কবি মাকে দশতুঙ্গার্ূপে বর্ণন! 
করিলেন) দশ হস্তে অলৌকিক বল প্রকাশ করিয়' মা 
গান্ুরকূপ বধ করিতেছেন । যখন কবি অলঙ্কার শাগ্া্‌' 
সারে এই উপমা করিলেন, পার্খে ছিল মূর্ভিনিষ্মাতা, গে 
উতক্ষপাৎ মার বাহু গড়িল, এবৎ অস্গরসংহারের ফুর্তি 
গঠন করিল । কবির গ্রন্থে বর্ণিত উপমা মনুযোষ পঞ্ছে 
যথেষ্ট হইল না, এই জন্য মনুষ্যস্থভাবের স্পৃা পূর্ণ করণার্থ 
চিগ্রকর উপমাকে চিত্রে পরিণত্ত করিল। অলস্কারশাপ্ে 
তিনি উপমিত হইলেন, চিত্রে তিনি চিত্রিত হইজেন। 
জগত্জননীর এক পার্থ সরস্বতী অর্থাৎ শুভ্র জ্ঞান এবং 
অপর পার্থ লক্ষী অর্থাৎ শ্খৈশ্বর্ধাদাহিনী গৃহদেবী বিরাজ 
ধারিতেছেন। লোকে বুল্পে লক্মী সরস্বতী জগঙ্জননীর 
কন্যা, লক্মী সরহ্থতী তাহার কন্যা নহেল, ইহারা ভাঙ্গার 
জখী। কেননা অগশ্াতার জ্ঞান ও সম্তানপালনী খক্ষি 
কাছ! হইতে উত্পর হব লাই; কিন্ত তাহার প্রস্কৃতিয 
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মধ্যেই স্থিতি করিতেছে। হিন্দুদদিগের চুর্ণী প্রতিমার 
মধ্যে এ সকল নিগৃঢ স্বগর্ণৰ ভাব নিহিত রহিখ্বাছে। 
কেবল যোগচক্ষেই এ সকল প্রকাশিত হয়, পৌত্তলিকের! 
ভাহা জানে না। উত্স জানে 'না তাহার ভিতর হইতে 
কেমন নিশ্বল বারি প্রবাহিত হইতেছে । সিদ্দুক জানে ন! 
তন্মধ্যে কত রত্ব আছে। কত সহত্র বৎসর পুর্ধেরে হিন্দস্থানে 
জগজ্জননীর এই অপরূপ রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। 
সহত্র সহম্্র বৎসর অতিক্রম করিয়া এই রূপ প্রবাহ চলিয়া 
আসিয়াছে, ইহার ভিতরে কত অমূল্য রতু আছে বদেশ 
ফ্লেধিল না ভ্রাস্ত বঙ্গদেশ, কেন তুমি মাকে উপমা ও 
উপমাকে প্রতিমা করিয়া জীবন্ত মাকে হারাইলে ? যিনি 
ভ্রিজগ্লভের জননী তিনি কি মাটা হইতে পারেন? চিন্বয়ী 
মাকে, সভীকে, দেবীকে, জগজ্জননীকে কদা5 ষৃগ্মরী 
ভাবিও না, তাহাকে অন্তরের অন্তরে নিরাকার আকাশ- 
'কূপিণী জানিয়া তাহার পুজা অর্চনা কর। লক্ষ্মী সরস্বতী 
মাহইতে ভিন্ন নহেন, এই ছুই প্রন্কৃতি মার স্বভাবের 
মধ্যে সীভাব ধারণ করিয়া আছে। যখনই মাকে দেখিবে 
মার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী 'সরত্বতীকেও দেখিতে পাইবে। 
মা ভাহার জ্ঞান ও বাৎসল্য কৃতি ছাড়ি ভক্ত সম্তানের 
নিকট প্রকাশিত হইতে পারেন না। মাকে দেখিলে, যার 
পুজী। অর্টন। করিলে, 'অধচ তোমার জীবনে অজ্ঞান 
জন্ধক্কার দুর্ভাগ্য ছুর্গতি রছিল ইহা হইছে পারে ন|। প্রন্কত 
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খ্রাফে দেখিলেই তাহার সরস্বতী এবং লক্ষমী প্রকতি আসি 
তোমার অজ্ঞান ও দুর্গতি হরণ করিবে, কপ্তিষেই করিখে। 
মার্াহার দিব্যজ্ঞান, প্রত্যাঙেশ ও শাহা সকল ছড়াইতৈ 
ছড়াইতে তাহার ভক্তের জদয়ে অবতরণ করেন। জ্ঞান 
তর্ষাপ্র্কাতির সঙ্গে সংযুক্ত, ব্রহ্ম হইতে জ্ঞানকে হিচ্ছিন্ন 
করিতে পার না। যখন চিথ্নয়ী জগজ্জননী আপনার প্রাণের 
ভিতর হইতে নিগ্ঢ় সত্য, ফোগভক্িসম্বদ্ধীয় বিবিধ রহস্য 
্রত্যা্দেশ বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা তত্ব ও শাস্ত্র প্রকাশ করেন 
তখন তাহার আর এক ভাব জগতের কল্যাণের জন্য তেই 
জ্ামরাশি লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। হীাহার। 
প্রেমের সহিত ব্রহ্ধ পুজা করেন তাহারা জ্রানেন যানি ছুর্গী 
তিনি সরত্বতী; অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম তিনিই জ্ঞানদ্াতা। 
খাবেদ বেদান্ত শাস্াদি বলিতেছেন আর গণেশ সে সযস্ক 
জগতে বিস্তার করিতেছেন । ভাবিবার জন্য জ্ঞানকে শবতুগ্্র 
মনে করিতে পার, সরন্বভীকে ভগবতীর পাশ্খবর্িনী মনে 
ফ্রিতে পার; কিন্তু বাশুবিক ব্রহ্ম এবং তাহার জ্ঞান, ভগ- 
বস্তী এবং সরন্বতী একই । ধখনই' সত্যভাবে ভক্তিব মঙ্িত 
যার পূজা করি তখনই দেঁনীর উঁকি শুলিতে শুনিতে নৃতন 
মৃতন শুভ্র জ্ঞান লাভ করি। যখনই হৃর্গ। দর্শন শখনই 
জরস্বতীরূপ দর্শন) যেমন রক্গদর্শন তৎক্ষণাৎ আজমের 
সঞ্চায়। অগজ্জননী যেমন অহ্রসংছারিপী কুর্গী তেখমি 
ভকীলদাত্িনী অরস্বতী। যখন তিনি সত্য প্রকাশ করেন 
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তখন ভাহার সরগ্বতী ধূর্তি প্রকাশিত হয়। ধধধি ফেছতান্ 
হইয়া উপমাকে প্রতিমা মনে করে, অলস্কারকে তা মলে 
রে ভবে তাহারই দোষ। অগভ্জনীর যে কেবল সরন্বতী 
এক সখী তাছ। নে, তাহার আর এক সখী লক্ষী? থে 
ভক্তের বাড়ীতে মার আবির্ভাব হয়, সেখানে মার সঙ্গে 
সঙ্গে লক্ষমীর আবির্ভাব হয়। মা লক্ষীবূপা, শ্রীর্থয়পা। 
বিশ্রী ছেনী, লক্ষী বিহিনদেবী কি কেহ কল্পনা করিতে 
পারে? ভূবনমোহিনী মা কিবিবর্ণ। কদাকারা ? যে নর- 
মারীর মধ্যে মা! ভগবতীর আবির্ভাব হয় সেই নর নারীর 
গক্ধীপ্ী অর্থাৎ সৌভাগা বর্ধিত হয়। নাস্তিক পাহ- 
গে সংসারকে কদাচ লক্ষ্মীর সংসার মনে করিও না। 
বে ফস্য দশ হাজার মানুষ কাটি ধনা হইল তাহার 
জংসারকে কি লক্ষমীর সংসার বলিবে? ভক্ত ঘড়ি দরিদ্র 
হন তথাপি তাহার সংসার লপ্ীর সংসার । ভক্ষের গৃছে 
জাধানা অবস্থার মধ্যে হুধ স্বচ্ছন্দত। ভক্ত শাকান 
আহার করিয়াও হাসিতেছেন। লক্মীর সংসার দেধিঙেই 
বুঝা যায়। ঈশ্বরকে লাভ করিয়া কেহই লঙ্ষ্মীগ্াড়। হইতে 
পাবে না। পৃথিবীতে এমন একটি লোক জন্ম গ্রহণ করে 
নাই যে ঈশ্বরের পৃন্মা করিয়া লশ্মীবিহীন হইয়াছে। লক্ষ্মীর 
আগমনে ভক্কের স্মস্ত বিদ্ব বিপতি ও অকল্যাণ দুর হয়্। 
ধাহার বাক্টীতে ছুর্মীতিনাশিনী অবতীর্ণ হয়েন, তাহাক্ক 
সৎসাদে আপলা আপনি লক্ীশ্রীর অভ্যুদয় হয়। খনি 
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ভক্তের আত্মার পাপ বিনাশ করেন, তিনি পার্থিব অক” 
ল্যাপও দর করেন। কার্তিক ঘূর্তিরও অর্থ আছে। থে 
বাড়ীতে কার্তিকের অধিষ্ঠান সে বাড়ীতে অলশ্ষমী, হূর্ভাগ্য 
আসিতে পারে না। কার্তিক যুদ্ধের তীক্ষ বাণ ছার সয়” 
প্বতীর বিরোধী ও লক্ষ্মীর বিরোধী অকল্যাণ জমুদ্দায়ু বিনাশ 
করেন। পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিনা মার জয় হয়না। 
কার্তিক সেনাপতি হইয়। যুদ্ধ করেন, এবং মার ভক্তদ্ষিগকে 
রক্ষ। করেন ও সত্যরাজ্য বিস্তার করেন। হে মুড ব্রাহ্ম, 
তুমি ব্রহ্ম পৃক্জা করিলে অথচ তোমার সংসারে শ্রীবৃদ্ধি 
হইল না, তৃমি অবিদ্্যা পাপের উপর জয় লাভ করিলে 
না, তোমার শক্রুদল পুবল রহিল, তবে তুমি কার্তিকের 
পরাক্রম দেধিতে পাইলে না। তবে তোমার প্রকৃত মঞ্থা' 
দেবী পুজা হয় নাই। সাধ্ক, বৃ্ধে তুমি ভগবতীর মধো 
লক্ষী সরস্বতী, কার্তিক গণেশ এ সকল দেখিতে না পাও 
তবে তুমি হিন্দু নহ, ব্রাহ্ম নহ। যদি তুমি যথার্থ হিন্দু 
অথবা ব্রাহ্ম হও তবে যোগ দ্বারা পুতুলের বক্ষ খুলিয়! 
তাহার মধ্য হইতে চিম্য়ী মা, তাহার সথী, এবং সম্তান- 
দ্রিগকে বাহির কর। যেদিন তোমার স্তব স্ততিতে ভ্রচ্ধা- 
প্রসাদে তোমার চরিত্রে মা্রীর ছূর্গার পরিবর্তে চিম্বৃত্ী ছা 
প্রকাশিত হইবেন সেই দিন তোমার দেশের সৌভাগ্য 
হুধর্য উদ্দিত হইবে। মৃগ্ধয় সিস্কৃকের ভিতরে চিন্ময় পদার্থ 
আচ্ছাদিত রহিয়াছে । সেই সিদ্ধুক খুলিয়। সতী দেবীকে 


বিজাতীয় বিধান। ১৭৭ 
বাহির কর, এবং মুগ্নন্ী মূর্তির পরিবর্তে সেই জীবিতেশ্বরী 
সতী দেবীকে অনুরনাশিনী, জ্ঞানস্বরূপা, কল্যাপদাস্থিনী 
এবং শাস্ত্র ও জয় প্রসবিনী বলিয়। শ্রদ্ধা ও তপ্জিলহকারে 
তাহার পূজা কর। ব্রাহ্ম, তোমার হাতে ঈশ্বর প্রকাণ্ড 
ভার সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি যোগসন্ধানে হূর্গ। প্রতি- 
মার ভিতর হইতে স্বগীয্র রত্ব সকল বাহির করিয়া জাপনি 
দ্েধিবে ও সম্ভোগ করিবে এবং তোমার হিন্দু ভাই ভগিনী- 
ফিগকে দেখাইবে। হিন্দু ভ্রতার সিন্ধুক খুলিত়! তাহাকে 
সাহার সিন্ধুক ভর! রত্ব সকল দেখাইয়া মোহিত করিবে। 
মাটার ছুর্গা কেবল একটি সিন্ধুক, ইহার ভিতরে ম! তাহার 
অর্থী এবং সশ্তানদিগ্রকে সঙ্গে লইয়া বিরাজ করিতেডেন। 
অতএব হিন্দশ্থান, মৃত মাটীর পূজ। পরিত্যাগ করিয়। যথার্থ 
জীবিতেশ্বরী চিন্মরী মহা দেবীর পুজা কর। 








বিজাতীয় বিধান। 
রবিবার, ২র। কার্তিক, ১৮০২ শক। 
দেশী আর্য পূর্বপুরুষদিগের চরণে আমরা বার বার 
নমস্কার করি। আমরা তাহাদিগের উচ্চ প্রকৃতি ও তাহা, 
ভিগের জাতীর মহত্ব অন্তরে উপল করি। তাহাদের 
চক্িব্র ও বিশ্বাসে, সাধন ও ভজনে যে সকল মহৎ ভাব 
আছে তৎসমূদরর তাহারা আমাদিগকে অপণ করন। 
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হে পিতা, পিতামহ আধ্যগণ, তোমাঙ্গের মণ বিশ্বাস, 
প্রেম. বৈরাগা, সাধুতা প্রভৃতি যাহা কিছু সদৃখ্ণ আছে, 
সে সকল মহামূল্য ধন আমাদিগকে অর্পণ কর। হে পূর্ধ- 
পুরুষগ্ণণ, যেমন তোমর। আমাদিগকে তোমাঞ্কের বিষয় 
সম্পত্তির অগ্রিকারী করিলে, তেমনি তোমরা আমাদিগকে 
তোমাদের ধর্থ ও সাধু ভাবের উত্তরাধিকারী কর। হে মাতৃ, 
ভূমি, হে হিন্দপ্থান, তুমি পূর্বপৃকষদিগের প্রদত্ত প্রচুর ধনে 
ধনাঢা ও খ্রসিচ্গ হইয়া রহিয়াছ, তোমার সে সকল সঞ্চিত 
পৃ্যধন প্রেমধন আমাদিগকে দান করিয়া গৌরবাৰ্িত কর। 
আমর আখ্য ধষিদ্দিগের নিকট ধনী । আধার খড় গিস 
আমাদিগের জদয়ের মধো থাকিবে তত দিল আমরা প্রাণ- 
পণেজ্রাতীয় ধন রক্ষা করিব, এবং বিজ্রাতীয় হইব না। 
আমি এ কথা বলিতেছি নাযে স্বজাতীর পক্ষপাতী হুইয়! 
আমর! স্বজাতীয় ভ্রম কুসংস্কার অধর্ম্ম ছুলাঁতি পোষণ করিব । 
আমি কেবল এই বলিতেতভি ষে, যখন আমাদিগের নষ- 
বিধানবুক্ষ ভারত ভূমিতে রোপিত তখন এই বৃক্ষ নিশ্চযুইী 
ভারতবর্ষায় থাকিবে, এবং হিন্দু বৃক্ষ বলিয়া পরিচিত হইবে) 
জাতির বিকার কদাপি হইবে না। পশ্চিম দেশ এবং ইংলপু 
আমাদিগকে প্রকৃত সভ্যত! ভূষণে ভূষিত করিবে, কিন্ত 
ছমাদিগের হিন্দু স্ভাব ও চরিতের উপরে অনা কোন 
জান্ির অধিকার লাই। বন্ধুগণ, যেখানে তোমাছিগের 
লববিধানের জন্ম হুইপ সর্বাগ্রে তোমরা সেই পাথর 
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ভূমিকে চুম্বন কর। এই বঙ্গদেশে নববিধানের জন্ম হইল 
অতএব আমাদের উচিত সর্বাগ্রে আমরা এই বজদেশের 
মাটীকে প্রণাম করি। বঙগদেশক্ষাত এই নববিধানবৃক্ষ এক 
দিন সমূ্ষয় পৃথিবীকে ছায়া দিবে? কিগ্ড সকলকেই কুতত্তর 
ভবে ইহ! দ্বীকার করিতে হইবে যে, এই বৃক্ষ আছো বজ- 
ফেশে রোপিত হইয়াছিল, এবং ইহা মূলে হিন্গৃজাতীয় । 
বস্ঞ্গেশে যেনববিধান রোপিত হুইক়(ছে এ ঘটনাকে আক- 
স্মিক ঘটন! বলিতে পারা যায় না। ইহাতে অবশ্যই শিখব 
রের কোন গ্ঢ অভিপ্রায় নিহিত আছে। পৃথিবীতে নানা" 
বিয়ে উৎ্কুষ্টতর ও সভ্যতর এত দেশ থাকিতে ঈশ্বর 
হর্ভাগ্য বলদেশে কেন এই স্বীয় বীজ রোপণ করিলেন $ 
এই বস্কদেশের মাটীতে উহ রোপণ করিলে বিধানবক্ষ ঘে 
এই দেশের মাটী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া এই থেশীক় 
লক্ষণান্রাস্ত হইবে ইহা কি ঈশ্বর জানিতেন না? ঈশ্বর 
জানিয়াই নববিধানবীক এই বঙ্গদেশে রোপণ করিয়াছেন। 
বঙ্জদেশ, হিন্্থান, আর্যস্থান ঘোগপ্রধান দেশ। মন্ল- 
স্বরূপ ঈশ্বর জগতে প্রেমযোগ ভক্তিষোগ বৃদ্ধি ও বিস্তার 
করিবার জন্যই এ দেশে এই নুণ্তন ধর্ম্রবীজ রোপণ করি- 
যাছেন। হিন্দুস্তান নেক জাতির বাসস্থান; এ সকল 
জাতির ভিতরে ঈশ্বর বাঙ্গালী জাতিকে মনোনীত করিছ! 
তম্মধো তাহার ধর্খ স্থাপন করিলেন | ঈশ্বর নববিধানকে 
রধিলেন ;-*নববিষান তুসি যাও, এ বাঙ্গালীদিওগর 
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সমাজে গিয়া তৃমি জদ্ম গ্রহণ কর এৰং তাহাদিগ্বের জাতীয় 
ব্যবহার যধ্যে তুমি বর্ধিত হও।” ঈশ্বরাজ্ঞাতে, এই গতরুণ 
নববিধান বঙ্গদেশের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই দেশের 
রস আকর্ষণ করিয়া পরিপৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাগ্রুর 
ইচ্ছায় ও তাহার নিদ্ধের হস্ত ছারা এই বঙ্গছেশে দধবিধান 
প্রতিষ্ঠিত। তুতরাং ওই বঙগদেশের মাটী আমাফিপ্রের 
নিকট অত্যন্ত আদরণীয়। ইহার ভিতরে সে সমস্ত গুণ 
আছে যাহাতে এই বিধানতরু সম্পূর্ণরূপে বন্ৃমূল ও পরিপুষ্ট 
হইতে পারে । এই দেশকিসের জন্য বিখ্যাত? কোমল 
প্রেম ও ভক্তির জন্য। হুঃখীদের জন্য একটি অনি চুষি 
ধর্ম চাই, এমন একটি সহজ ধর চাই যাহাতে সকলের 
অধিকার আছে । সাধারণের পক্ষে কঠোর তপস্যা কিংব1 
বেজ বেদাত্ত পাঠদ্বারা ধর্ম অর্জন করা সহজ নহে। এই 
অন্য দয়াময় হরি, স্েহময়ী জগজ্জননী এই বক্ষদশে কলি- 
কালে এমন একটি সুলভ ধন্ম প্রেরণ করিয়াছেন ঘাহ। গগক- 
লেই গ্রহণ ও সত্ভতোগ করিতে পারিবে । আর্ধ্যক্াতিসন্ভূত 
এই বিধানবৃক্ষে জ্রাতীয় মিষ্টতার সঞ্চার হইতেছে। 
জামরা যর্ধি সেই মিষ্টতা গ্রহণ না করি তাহা হইলে আমর! 
হিন্দুজাতি ও বিধান উভষেরই বিরোধী হইব। ধছি 
আমর! এই নববিধানের জাতীয় বিশেষ লক্ষণ গুলি স্বীকার 
না করি তাহা হইলে যে ভূমিতে বিখানবৃক্ষ জন্সিরাছে জে 
ভূষির প্রতি আমর। অপরাধী হইব। সমুদ্বর জাতি হইতে 
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মরা ঈশ্বরের সত্য গ্রহণ করিব, প্রত্যেক জাতির জামু 
গক্তক্ষিগকে আমরা তন্কি করিব; কিন্ত আমরা কঙ্দাচ বিজ" 
তীয় হইব না) কোথায় মুষা, কোথায় সক্রেটিস্‌. কোথাক 
ঈশা, কোথার মহম্মদ, ইহার] বিদেশী হইয়াও আমাদিগের 
শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু আযাদিগের নববিধান 
ঘ্বেকদী, গ্রীকৃ কিংবা! মহণ্মদীয় বিধান হইতে পারে না, ইছা 
গুলেতে হিন্দৃবিধান থাকিবে । বিদেশীয় মহাত্বার আধা- 
ক্বিগকে নানা সত্য শিধাইতেছেন। বিদেশীয় মৃধা আমা- 
দ্বিগকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ শুনিতে ট্টপদেশ দিতে- 
ছেল, বিদ্বেশীর় সক্রেটিস আমাদিগকে আত্মতত্ব শিক্ষা 
ক্ষিতেছেন, বিদ্বেশীয় ঈশ। সংপৃত্র হইয়া শ্বগাঁ় পিতার ইচ্ছা! 
পালন করিবার দৃষ্টান্ত দেধাইতেছেন, দূর দেশীয় মহশ্র্গ 
একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিতেছেন। অপরাপর বিদেশীর মহা- 
পুকষের। স্বর্ণের বিচিত্র সৌনর্ধ্য দেখাইতেছেন। ইহ" 
ছ্ের কাহাকেও আমরা অগ্রাহ করিতে পারি না, অশ্রন্ধা 
করিতে পারি লা। কিন্তু এই নববিধান কোন এক 
জনের পক্ষপাতী, নহে, ঈশ্বর-প্রেরিত এবং ঈশ্বরের এক 
একটি ্বর্ূপের ' প্রতিনিধি বলিয়া ইহা যাবতীয় সাধু 
মহাপুকষদ্দিগকে গ্রহণ করিতেছে ।* তাহা না হইসে 
আমরা যাত্রী হইয়া! ইহাদিগের স্বগ্গার বনে ঘাইতাষ 
না, পরম পিতা ঈশ্বর কেমন নিগ্ঢ স্বর্গায় কৌশলে 
'খআমাক্গিগকে তাহার তিন্ন ভিন্ন লক্ষণাত্রাণ্ত সাধুকিগের 
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নিকট লইয়া গিয়া নানা সদগুণে আমানিগকে ভূষিত 
করিতেছেন। তিনি আপনি আমাদিগের হস্ত ধরিরঃ 
তাহার এ উজ্জ্বল চিশ্ময় সম্ভানদ্ষিগের নিকট লইয়া না 
গেলে আমরা! আপনার। কদাপি ত্বাহাঞ্গের কাহারও নিকটে 
যাইতে পারিভাম ন1। আমরা আপন ইচ্ছান্ুসারে জগবা 
নিজবলে কোন সাধুর নিকটে যা মাই; কিন্তু ঈশ্বর 
আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া! গিয়া, 
ছেন। আমরা কোন একটি বিশেষ জন্প্রদাঁয়ে বদ্ধ নহি, 
আমরা কোন এক জন সাধুর শিষ্যদলভূক্ত নহি। ঈশ্বর 
ক্আযাদিগকে যেখানে লইয়া যান আমরা সেখানেই ষাই। 
উীশ্বরাদেশে যে কোন সাধু আমাদিগকে ভাকিবেন তৎক্জন্পাৎ 
আমরা তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব। যখন একবার এ 
সকল সাধুদ্দিগের আহ্বানে আহুত হইয়া ইহাদদিগের ভবনে 
গিয়া ইহাদিগের সঙ্গে একত্র অমৃত পান করিয়াছি তখন 
ফারংধার আমর ইহাদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি। 
কিন্ত আমরা পৃথিবীর জেরুজেলেষ, পৃথিবীর মেক! ঘেদিনা, 
পৃথিবীর মথুন। বৃন্দাবন মানি না। আমরা ন্বর্গনিকেতলে 
গিয়া ব্রহ্মক্রোড়ে আশ্রিত সাধুদিগ্রকে দর্শন করিব । ফেখানে 
জাতিতে বা সাম্প্রদায়িকতা নাই । আমাদিগ্গের নববিধান 
এক দ্বিকে যেন সার্বচ্ৌমিক আর এক দিকে তেমনি 
জাতীয় লক্ষণাক্রান্ত। ইহা এক ভ্বিকে সমুদয় 'সাধুদি্বের 
সঙ্গে জন্মিজিত হইয়া একগোত্র, একতাতি, একবর্ষ'হ্হ্র। 
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নিক্কাছে, আকার ইহা আপনার বিশেষ বিশেষ ভাব প্রচার 
করিবার জন্য আপনার জাতীর স্বভাব, জাতীয় লক্ষণ রক্ষা 
করিতেছে । ইছ। গ্রেশীয় বিগেশীয় লকল ধর্মপ্রবর্তকক্ষে 
স্কন্ধে রাত তাহাদের যশঃ কীর্তন রুরে, কিন্ত ইহার বক্ষে 
ছিক্ুশোধিত প্রবাহিভ। অপর ধর্দ্রের বিজাতীয় বেশ পরি- 
ধান করাইয়া ঈশ্বর এই নববিধানকে প্রেরণ করেন নাই, 
ইহাকে তিনি জাতীয় বেশে সজ্জিত করিয়! পাঠাইয়াছেন। 
ঈষ্বরদত্ত এই বেশ আমরা চিরদিন রক্ষা করিব। এই 
হিশুজাতীয় বুক্ষ হিন্দৃপ্থানে খুব বন্ধমূল হইলে, হিন্দুরক্তে 
থুব পরিপুষ্ট হইলে তবে চারিদিকে ইহার শাখা প্রশাখা 
বিস্তৃত হইবে। আমর! ঈশা, মুষ', মহম্মদ সকলেরই প্রপত্ত 
ভক্ত, কিন্তু জানিতে আমর! চির দ্বিন হিন্দু থাকিব। ধেমন 
এক বৃক্ষের নানা শাধা, কিন্ত বৃক্ষের রস এক প্রকার এক 
জাতীয়, সেইরূপ এই নববিধান বৃক্ষে ভিন্ন ভিন্ন শাখা 
বিভিন্ন ধর্ম ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু এই বুক্ষেররস ছিন্ু। 
এই নিধানের দক্ষিণ হজ্তে ইংরাজী বিদ্যা ও সভ্যতা, ঘাম 
হস্তে মুদললানের তে; কিন্তু ইহার রক্তে হিন্দুর যোগ 
তক্ষি, হিন্দুর কোমল শ্রীতি। যিনি নববিধানের ব্রাহ্ম তিনিই 
গরক়াত হিন্দু । কেননা যিনি প্রকৃত ব্রাহ্ম তাহার চরিত্রে 
স্ব্জাতীয় াব টেৈষগগপে গস টিত হর ।বিনিবেদ বেদান্ত 
পুরান খি শান্জ হইতে এবং মহাদেব দুর্গ) কালী লক্ষী সরদতী 
প্রন্থৃতি দেবদেবীর কুর্তি হইতে লিগ তত্ব বাছির বাঁরয়া 





১৮৪ সেবকের নিবেদন । 





লন এবং যিনি আপনার দৈনিক আচার ব্যবহারে ধর্সের 
সাত্বিক নিয়মার্দি পালন করেন, তাহার ন্যায় যথার্থ হিন্ছ 
আর কোথায় আছে? প্রকৃত ব্রাহ্ম হিন্দুসাগর মন্থন করিয়া 
তাহার মধ্য হইতে স্যুদার সার রত্ব গ্রহণ করিতেছেন, 
আর বাহার হিন্দু তাহার হিন্দ ধর্মের খণ্ড খণ্ড ভাব গ্রহণ 
করিয়াই পরিতৃপ্ত । নববিধানের ভক্ত প্রকৃত হিনদু। ব্রাহ্ম 
দ্ষিগকে হিন্দুবিরোধী জাতিচ্যুত বিদশ্বরণ বলিয়া নিদ্দ। কর! 
সঙ্গত নহে, সত্য নহে । বাস্তবিক ব্রাঙ্ষেরাই প্রকৃত কিন্দু। 
এই: দেশের মাটা হইতে এই নববিধান বৃক্ষকে কে উতৎ্পাটন 
করিতে পারে? ঈশ্বর হিন্দমাটী ও হিন্দুরক্ত লইয়া এই 
নবৰিধান গঠন করিয়াছেন, কাহার সাধ্য ইহাকে হিন্দু্ভাব- 
বিহীন করে? ঈশ্বর এই নববিধানকে আরও হিন্ৃত্ভাবে 
সুশোভিত করিবেন, এবং ইহ! সবার হিনুধর্থের প্রচ্ছন্ন 
অমুদায় রত্ব পুনরুদ্ধার করিবেন। হে নববিধানভক্ত, তুমি 
কি যোগী? তবে তুমি হিন্দু । তুমি বৈরাগী, তবে তুমি 
হিন্দু, তৃমি ক্ষমাশীল, তবে তুমি হিন্দু; তুমি মাতৃতক্ত, 
তবে তুমি হিন্দু; তুমি দয়ালু, তবে তুমি হিম্ছু। তোমার 
প্রাণের মধ্যে যদি" ধ্যানপরায়ূণতা, যোগ, বৈরাধা, জীবে 
সয়া, কোমলতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে তোমার রক্ত 
হিন্থ। তোমার প্রাণের চাবী খুলিয়া! দেখিলাম, ছে নব- 
বিধানভক্ত, তুমিই প্রকৃত হিগ্দু। আারও যত তৃথি উন্নত 
্রাঙ্ম* হইবে, তত তুমি প্রকৃত হিলু হইবে । যতই নববিষ্ধন 


রাজর্বি ও ক্ষেবর্থি। ১৮ 


প্রকক্চ হিন্দূরস্ঘ লক্ষগাক্রান্ত হইবে ততই ইহঃ বন্ধসুকা হইয়ঃ 
ঈশ্বর ভিপ্রন পূর্ন করিবে । হে ব্রাক্ম, তই তুমি ছিন্ছুর 
ধক ধ্যান, যোগ, বৈগাগা, কোমলতা, ভক্তি প্রভৃতি 
বিরিখ রে অভিযিক্ত হইবে ততই তোমার ধর্ম তগচ্ষ 
ডৃত হইবে, যতই তুমি তোমার শ্বজাতীয় আধ্য খবিগণের 
করার ধ্যানপরায়ণ যোগী ইইবে, শাকোর ন্যায় নির্বিকার 
নির্বাধপ্রিয় হইবে, চৈতন্যের ন্যায় প্রেমোম্বত্ত হইবে তই 
স্বধিরতর স্যাগ্রছেং সহিত আমেরিকা ইউরোপ চিন ভাতার 
কাস অথুদয় দেশ তোমার ধর্ম গ্রহণ করিবে। যতই 
তি গ্বজাতির গৌরব রক্ষা! করিবে 'ততই নববিধান জাতীয় 
€গীঁরব ও বিক্রম লইয়। দেশ দেশাস্তরে বিস্তৃত হইবে। 





রাজধি ও দেবর্ধি। 
রবিবার, ১৬ কার্তক, ১৮৭২ শক। 


ভিন্ৃষ্কানে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। 
গ্ধিতে খধিতে বিবার্ঘ কেন * ধন্মরাজ্য তো শাস্তির রান, 
রিরোধবারণ ও শাভিবিস্তার ধর্শের লক্ষা। তাহাতে 
আবার হিন্দুজাতির জাতীয় একতা আছে, এবং খষ- 
গিশের যধ্যে বিশেষ খক্য আঁচে । ১তবে পধিতে খবিতে 
কিহাফ় কেন? ঠিক যেন বিপরীত ও বিরুদ্ধ বাবছার 
খবিগায়জ্য দেখিতে পাঁওয়] ঘা এক ঝধি সি (সনে 


১৮৩ সেবকের নিবেদন । 


০০ 


অপর গুধি পর্ণকুটীয়ে। এক খহি রাজা, তীঙার নিকটে 
ধন রত্বের ছড়াছড়ি। আর এক খুবি কি ধাইবেন কি পিএ 
থেন, খষিপত্ঠী, খধিকুমার, খষিকন্যাঙ্ের কিক্ূুপে ভবণ 
পোষণ হইবে, কিছুই জানেন ন। আকাশ তাহার ধন, 
আকাশ তাহার পরিধেয় বন্ম, আকাশ তীহার তর, খ্বাক1শ 
ভাঙার অশ্বরথ। এক খধির চারি দিকে ভূতোর সংখা! 
নাই ; নিয়ত জ্ঞাতি কুটন্শ্থজনের কোলাহল; অসীম ভার 
ধন সম্পত্তি, অসংখ্য ইাহাব অশ্ব রথ। আর একটি খশ্ধির 
এক পয়সা বা এক মূ অন্নেব সংস্থান নাই। শ্শিরিগুহহরে 
একাকী বসিয়। তিনি ধ্যান করিতেছেন, কিরপে প্রাণ হাখপ 
হইবে কিছুই জানেন না, কিছুই ভ'পেন না, সমাধি অবস্থায় 
তিনি ধাহ্িক জীবনের চিন্তা শেষ কব্য়িছেন। এক খৰি 
ব্যস্ত ও কর্মাশীল, আর এক নিক্িয় ও নিস্তন্ধ। এক 
খষি সর্বদা সংসারের কোলাহলের মদ্যে বাস করেন ২ 
আর এক জন যেখনে লোকালয় নই, গোল ন'ই সেখানে 
গোপনে অবশ্থিতি করেন। ধন জম্পদেের প্রসোভন তস্থাকে 
ব্য করিতে না পারে এজনা তিনি সংসারকে দূরে রাখিয়া 
নিশ্চিন্ত হইলেন। 'বল. হে মহষি, তুমি সংসারে রছিলে 
না কেন? বল, হে মহ্র্ষি, হে দেবর্ষি আপনাদিগের হখো 
বিবাদ কেন? হে জনক, তুমি ষে পথ ধরিয়া ধর্মসাধন 
করিতেছ, মহধিগণ সে পথে কেন চলেন দা? তৃথি রাজ? 
হইয়া] 'খধি, বি হুইয়। রাজ। হইলে কেন? অন্যাঝ 





রাজর্ধি ও দেবর্ষি। ১৮৭ 





খুধিগণ ছঃখ ফারিজ্য আশ্রয় করিলেন, তুমি শুখ সম্পদ 
লইলে ফেদ? এ বিরুদ্ধ তাব কেন? কেহকুটীরে হুখীয 
ভুখ তোগ করিতেছেন, কেহ বাজসিংহাসনে বনিক রাজার 
যান জন্ম হুখ শ্রশ্বধ্য সম্ভোগ করিতেছেন। ছে ঈশ্বর, 
গড়ল প্রভেদ কেন বুঝাইয়! দাও । হে নববিধান, সমুঙ্গায় 
স্ব্পীতিধালের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করা তোমার উদ্দেশ ; 
পরস্পর বিরুদ্ধ গুধিব্যবহারের আপাততঃ বিবাদ মীমাংসা 
করিস দাও । পর্ণকুটীর জন করিয়াছেন ধিনি, রাজসিংহা।" 
যঙ্গের অষ্টাও তিনি । টাকা কড়ী ধন সম্পত্তি যিনি 
পরিবীতে আনিয়াছেন, তিনিই আবার পরীক্ষা বিপদ্ধে 
তক্চকে 'ফেলেন। যত কিছু সামগ্রী সকলই ঈশ্বরের । 
জধাদীশ্বর জানেন কখন কাহার সম্বন্ধে কি প্রয়োজনীয়। 
ঘ্বখ ছংখ জম্পদ বিপদ আমাদ্িগের চিন্তার বিষয় নে, 
তাহা ঈশ্বরের বিচিত্র বিধির অন্তর্গত । কখন কিসে কলাগ 
হয় তিনি জানেন। রাজসিংহাসনে বসা উচিত, অথব! 
শ্বাঙ্ছের তলায় বসা উচিত, তুমি তাহার কিছুই জান ন।। 
ভূমি কার্যালয়ে শিয়া! পাঁচ ঘণ্ট। পরিশ্রম করিবে, এবং স্বয়ং 
টাক উপার্দীন করিয়া উপজীবিকা পির্ধযাহ করিবে, অর্থব 
ধর্গগাচারকের ব্রত গ্রহণ করিবে, তোমার কিসে মঙ্গল তুমি 
জান না। কোন্‌ সমরে অর্থ উপাঞ্জন কর! ধর্ম, ঈশ্বর 
জানেন আমরা জানি না, সে বিষয়ের মীমাংসা ভিলি 
ফকিবেন। কল্যাণের পথে থাক" স্ত্রী পুত্র কন্যাকে কল্যাণের 


১৮৮ সেবকের নিবেদন । 





সাদী 


পথে রাখা, এই ঈশ্বরের আদেশ আমাফিগকে পালন করিতে 
হইবে। কিন্ত কিসে আমার এবং পরিষারের কল্যাণ ছয় 
তাহা ঈশ্বর জানেন । তিনি সিংহাসনে বসাই-লে কাপ, 
পর্ণকুটীরে বসাইলেও কল্যাণ । কন্যাণের পান্য কেহ জানে 
মা। থণ্েদ্দ জানে না, কঠোপনিষদ্‌ কি বলিবে? মণখি 
ঈশা এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারেন নাই; শ্ুকর্গেবও 
বিষয়ে কিছু উপদেশ দিতে পারেন নাই। হিনদৃম্থান ইহার 
কোন পরিস্কার পথ দেখাইতে পারে না, ইংলওও এ বিষয়ে 
শিক্ষা ছবিতে পারে ন। কল্যাণের শাস্ম কেবল ভগবান্‌ জানেন। 
তিনি মনুষ্যকে এ সম্বন্ধে কোন লিখিত শান্ত ব1 সাধারণ 
বিধি দেল নাই। অবশ্থ'ভেদে লোকভেদে 'তনি কল্যাণের 
বিশেষ বিধি প্রন্ুত করিয়া দ্েন। সমগ্র বিশেষে আহার 
কল্যাণ, আবার কখন উপবাস কল্যাণ। চারি টাক! গ্রহণ 
কথন কল্যাণ, কথন চাবি টাকা বায় করা কল্যাণ। সুখ 
ছুঃখ ছুইই কলাণ। বিপদের ছুই পহর রাত্রি সম্পদের 
দ্বিপ্রহর দিবা, ছুইই কল্যাণ। সম্ভান সম্ততি বন্ধু বান্ধব 
লইয়া বাস করাও কলাণ, সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া একাকী 
গিরিশিখরে বাসও কল্যাণ। কল্যাণের বিধি পৃথিবী কোন 
শাঘ্রে নাই। এস্থলে আচাধা গুরু পিতা মাতা সকেই 
অনভিশ্রর। ঈশ্বর কেবল বলিতে পারেন তোমার আগার 
কিসে মনল হইবে। এক দিকে দেবর্ধি যোগধর্থ লাধ 
করিয়া! ঈহ্বরের আদেশ পালন করিলেন, জার এক দ্বিকে 


রাজর্ধি ও দেবর্ষি। ১৮৯ 
রাছর্ষ রাজসিংহাসনে বসিয়। রাজ্য শাসন করতঃ ঈশ্বরের 
ধর্ম রক্ষা! করিলেন।,. কে তীাহাদিগের ছুই জনকে ছুই 
স্থানে বসাইলেন? ঈশ্বর । ইহারা দুই ভাই। এক জন 
ঈশ্বরের আদেশে সিংহাসনে আর এক জন বৃক্ষতলে উপ- 
বেশন করিলেন। ছুই জনই ঈশ্বরের অনুগত। এক জন 
সপরিবারে সংসারে জিতেন্দ্িক্স হইয়া গৃহধর্্ম পালন 
করিলেন, ধনসম্পত্তি তাহার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারিল 
না, পৃথিবীর সমু্দায় লোভের সামগ্রী মধ্যে তিনি নির্লোভ 
অবস্থায় থাকিলেন। দেখ জনক হিন্দৃশ্থানে রাজ হইর। 
গ্রজাপালন কহিলেন, তাহার মনের ভিতরে ধনের জন্য 
কিছু মাত্র অহস্কার ছিল ন1। দেবর্ষ যেমন নিলিপ্ত; তিনিও 
ধন জন সম্পদ এরশ্বর্যা মধ্যে তেমনি নিশিপ্ত ছিলেন । 
টাকা পদার্থ আছে কি নাই, তাহ! দেবর্ষ ও রাজর্ষকেতই 
জানিতেন না। ছুই জনেরই চিন্ত ব্রন্মপাদপদ্ে নিবিষ্ট। 
সেখানে টাক! থাকা নাথাকা ছুইই সমান। পরমার্থে নশ্বর 
ঘর্থ বিলীন । ব্রহ্ষপদে সংসার পদময্যাদ। স্থান পায় না। 
কল্যাণপ্রদ ব্রদ্ষচরণে আশ্রয় লইলে সন্নাসী সংসারী 
উত্তয়েরই এক গতি হয়। রাজর্ষিদ্েবর্িভাই হইয়া ধর্খ্বর 
দুই দ্বিক পালন করিলেন । এক জনের গায়ে রাজপরিচ্ছ্ 
আর এক জনের গাত্ে রক্ষেরবন্থল- এক জন ঘোর সংসারী 
আর এক অন ফকীর। কিন্তু উভয়েরই উদেশা কেবল 
ভক্ষের ভিতরে ফোগের অবস্থায় স্মিতি করা। বাহিরে দেখি 


১৯৩ সেবকের নিবেদন। 





২২ ািশিাশিশিীিটিটিিিপিশাপিশীশীপাপীশাশিশ পি 


খুব প্রীভেদ। ধেন ইনি এক ধর্দ্ব পালন করিতেছেন, উনি 
ত্র এক ধশ্ম পালন করিতেছচেন। কিন্তু বাহির ছাড়ির। 
ভিতরে যাই দেখি ষে মুলে একই ভাব । দেখিতে এক আন 
রাজা, আর এক অন দরিদ্র, কিন্ত ভিতরে গিয়া দেখি, 
চইয়েরউ জীবনের মূলে বৈরাগ্য । পৃথিবীর বৈরাগ্য ধনের 
মধ্যে বাদ করিতে চায় না। সকলকে এক পথ, ছৃঃখ 
দারিদ্রেরার পথ ধরিতে অনুরোধ করে, সংসার ছাড়িছা 
পথে পথে উদ্দাসীন হইয়া বেড়াইতে বলে। উহ রাজ- 
িংহাসনকে বিষবৎ দ্বণা করে, ধনকে নরক সমান মনে 
করে! হে জনক, তবে কি তুমি খাষকুলে কলঙ্ক দিলে, 
তোমার গ্ুষ্টাস্ত কি অধোগতির কারণ? তৃ'ম কি প্রবল 
'আসক্তিবশতঃ স'সারকৃপে ভূবিয়াচিলে? না। তাহ। 
হইলে ,হিন্দজাতিমধো এত কাল তুমি ঝষি বলিয়। সমারৃত 
হতে নাঁ। হেরাজধি, তোমার চরিত্রে বিলক্ষণ ঝাঁষলক্ষণ 
দোধতেছি। তুমি ব্রঙ্ষের অনুজ্ঞায় কঠোর ধন্ম পালন 
করিলে, ভয় প্রলোভনের মধ্যে প্রশাস্তচিতে প্রকাণ্ড 
বাক্যের কর্তব্ভার বহন করিলে, ভয়ানক কোলাহল গু 
ব্যস্ততার মধ্য নরস্তর যোগ মাধন কমলে । বর্তমান লয়ে 
তোমার এই পথ চৃষ্টান্তের পথ । সত্য উপার্জন করিতে 
হ্টবে, বিদ্যা আভাস করিতে 'হইকে, কর্তব্যবৃদ্ধি অনুসারে 
চলিতে? হইবে, সংসারের মধ্যে থাকিয়ু। ধর্মসাধন করিতে 
ইইবে, এ সকল সন্বদ্ধে তোমার নিশ্মল দৃষ্টান্ত এতিশর 


রাঙ্ছগর্ষি ও দেবর্ষি। ১৯১ 





উদ্তত্রপ। বৈরাগোর পরাকাষ্ঠ। লাভ করিয়। সংসারের মধ্যে 
খধি হইয়1 কি প্রকারে থাকতে হয় তাহার ঢৃান্ত তৃমিই 
পৃথিবীকে দেখাইয়া । তুমি যদি ধনকে হক না করিতে 
বি হতে না. ধন আখ্যা, রাজোর আড়ম্বর, কার্গোর 
বাস্ততা এ সকলের মধ্যে যথার্থ খধিভাব না থাকিলে হুমি 
হিন্ৃস্থানের ভক্তি কথন আকর্ষণ করিতে পারিতে না। 
হিন্দু খধিগণের যধো সংসারী ও ধনলোলুপ হইয়া যদ্দি 
যোগধপ্মকে ধ্বংস করিতে, তবে, হে জনক, তোমার 
মাম ভারতভূমিন্ে চিরস্মবণীয় হইত না। যাহারা 
সংসারমদে মন্ত হয়, ধনের অহঙ্কারে স্ফাত হইয়া যস্তক 
উত্তোলন করে, সে সকল লোকের নাম ধন্পুষ্ঠকে কি 
কথন স্থান পায়? এমন কোন্‌ লোকের নাম দ্বারতের 
ধর্ইাতহাঘে আছে ? জনক্চের ছবি আজও ভারতবর্ষে 
উদ্ভজ্বশ আছে । এমন পবিত্রাত্থ রাজা আর কোথায় আছে? 
বি রাজা হইলেন কেন আমি জানি না, তোমরা জান 
না, হরি আনেন। রাঙ্জার ঘরে ছিলিই মহাপুরুষ প্রেরণ 
করেন, সিংহাসনে তিনিই যোগীকে বষান। হরির কি 
ইচ্ছা কেজানে? জনকের ধন সহজধর্খ্থ ছিল না। বৃহৎ 
রাজ্যের আধিকারী হইয্সা ধর্ম সাধন কও কত কঠিন $ 
কিন্ত জনক কি কিছু ভাবিতেন, সমস্ত ব্যাপার ঈগর 
সমাধ1! করিতেন । ভাবিয়া .কিএত বড়ধর্খ্ব কেই সাধন 
করিতে পারে? রাজভবনে ভিথারী, বিপুল ধনসম্পত্তির 


১৯২, মেবকের নিষেদন। 





মধ্যে সরল বালকের ন্যায় বাবহার। একি সহজ ব্যাপার। 
কিন্তু গ্ষেবকুপান্ব আসস্তব সম্ভব হয়। তিনিই দেবি সহি 
প্রস্তত করেন। কিন্পূপে সম্তান পালন করিব, কিরূপে 
কর্তৃব্যভার বহুন করিব,'এ সকল বিষয়ে চিস্তা করা আমাদের 
পক্ষে অনধিকার চর্চা । কল্য কি খাইব, কল্য কি পরিধ, 
এ বিষয়ে যে চিন্তা করে সে কখন বিশাসী নহে। হুরিধাহা 
করিবেন, সে বিধয়ে আমরা কেন চিন্তিত হইব? সে 
চিন্তাধু হরির মায়ে কলঙ্ক পড়ে। যেব্যকি এরপ চিন্তা 
করে সে ঈশ্বরের পদ আপনি গ্রহণ করে। বে সংসারে 
খাইবার পরিবার গার মানুষ আপনার হস্তে লয়, সে সংসার 
ছারখার হইয়া যায় । বিষয়চিস্ভা করিয়া! টাকার ভিন 
ভাবিয়া কে কি করিতে পারে? কেহ কি আপনি ভাবন। 
চেষ্টা দ্বারা সোপান লাগাইয়া রাজমিংহাসনে উঠিতে 
পারে? ঈশ্বর পারিলেন না, তিনি পারবারের সকলকে 
কষ্টে ফেলিলেন, অতএব নিজ বুদ্ধিতে বিষয় কর্ম চালাইব, 
এরূপ সিদ্ধান্ত য ব্যক্তি করিল, সে আপনি ঈশ্বরের সিংহা- 
সনে উপবিষ্ট হইল, ঈশ্বরকে পদচ্যুত করিয়া আপনি সেই 
পড় গ্রহণ করিল। ঈশ্বরকে আর তার কার্যযভার দেওয়! 
উচিত ন্যু। যে নরাধম এরূপ ভাবে, ষে ঘোর অবিশ্বাসী! 
ঈশ্বরের হাতে ভার বাখিয়। সম্পন্ন ও ধনশালীর অবস্থাতে 
জনক রাজার ন্যার হও, এবং পর্ণকুটীরবাসী ছুঃখীর অব- 
শ্থাতে গ্বেবর্ষি মহুষিগণের ন্যায় সান্বিক জীবন যাপন কর। 


রাজর্ষি ও দেবর্ষি। ১৯৩ 








০ এপ্স পাপা পাল পালাল কপাল ৮০৮ ৮টি 


খন পর্ণকুটীরে, তখন যদ্দি ঈশ্বরের ঢূত রাজহস্তী লইয়! 
আইসে, তখনই তাহাতে আরোহণ কর। ঈশ্বর রাজসিংহা- 
সনে বসাইতে আহ্বান করিলেন যাও, সেখানে গিয়া 
যোগবলে দশ সহত্র প্রজা পালন কর। দেবার্ষ পর্ণকুটার 
ছাড়িয়। সিংহাসনে বমিলেন; তাহার শগীর সিংহাসনে 
আরূট় হইল বটে, কিন্তু তাহার মন সেই পর্ণকুশীরেই স্থিত 
করিতে লাগ্ল। তাহার পক্ষে প্রজাপাশন এবং নিমীলিত 
নয়নে ধ্যান একই । তাহার মনে কিছুই বকার হইল না। 
ফিনি যোগবলে ব্রহ্মপাদপদ্ধ লাভ করিয়াছেন ভিনিই পবিত্র 
ভাবে দশ হাজার প্রজা পালন করিতে পারেন। রাজর্ষি 
জনক সিংহাসনে বলিয়া কৃতার্থ হইলেন, সর্বত্যাগী শুক 
লজ্জত হইলেন। কি আশ্চম্য ! শরীর ধাহার সিতহাসনে, 
মন যাহার ধন মান এশধ্যের মধ্যে, তাহার আত্মা বৈরাগ্া 
ও যোগবলে সংযত। ফলতঃ দেবষি রাজষি বাহিরে 
প্রভেদ। এক জন সংসাবী হহইয়াও সতসাপী নহেন। 

ছুইই চিন্তাবিহীন, পাখীর নায় ছুই জনই নিশ্চিস্ব। সৎ- 

সারের ভার ছুই জনের মধ্যে এক জনের মস্তকেও নাহী। 

স্বয়ং ঈশ্বর দুই জনকেই রক্ষা করেন । ছুই জনেরই দাস- 

ভাব। ঈশ্বর বলিলেন বলিয়াই ক্'হারা দুই জনে ঢুই 

প্রকার জীবন অনলম্বন করিলেন। ধরন দেবি হই! 
একাকী নির্জন তপস্যাক্স প্রবৃত্ত হইলেন, উনি রাজর্ষি 
হই রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজ্য শাসন ও পালন করি- 
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লেন। হরি কাহাকে কখন কি করান কে জানে? রানিং 
হাসনে বসিয়া প্রজাপালন, দীন ভাবে পর্ণকুটারে বাস 
করিয়া কঠোর ব্রত পালন, এ সকল কেবল আমাদের হরির 
খেলা । ভক্কেরা ইহার মধ্যে নিয়ত হুরির প্রেমলীল! 
দেখেন। হার আরে লীল। দ্বেখাইবেন। হে ত্রহ্মতক্ত, 
ধনী হওয়াও ধর্দ্র নহে, দরিদ্র হওয়াতেও ধর্ম নাই। দিশ্বর 
যাহাকে যাহ। করিতে বলিবেন। সে তাহাহ করিবে; তাহার 
পক্ষে তাহাই ধশ্ম। তিনি আজ্ঞা করিলে রাজকাধ্য করিব 
প্রজ্জা পালন করিব$ তিনি আজ্ঞ! করিলে বনচারী খোগী, 
ঝষি হইয়া থাকিব। তাহার আদেশে সকলেরই থাঁষ 
হইতে হইবে । ধনিও ছি, (নর্ধ লও ছি) উদ্বসন, 
ফকীরও খষি হইতে পারে, সংসারী ধনী বহু সম্পত্থির 
অধিকারীও ঝষি হইতে পারে। কেহ গৃহস্থ খষি হও, কেহ 
উদ্দাসীন খধি হও । যাহার প্রতি বিধাতার যেরূপ আজ্ঞ। 
তিনি সেই ত্রত গ্রহণ করুন। ব্রাহ্ম, প্রতারিত হইও ন1। 
যদি তাহার আদেশ না পাও, জঙ্গলে গিয়া কঠোর তপস্যা 
করিলেও অভিমান অহন্কারে তোমার সর্বনাশ হইবে) 
আ্বাবার যদি সংসারে বসিঘ্ুা ভিতরে লোভ চরিতার্থ ধরিয়। 
বাহিরে লোকের নিকটে জনকের ন্যায় দেখাইতে ফাও 
ভাহ। হইলেও ভোষার সর্বনাশ হইবে । ঈশ্বর তোখাকে 
ষেখানে রাখেন সেইখানে থাক, যলকে সর্ব! মহাপ্রভূর 
শাসনে রাখ । ধষি হওয়া তোমাদের সকলের জীবনের 
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স্পা 





উদ্দেশা, হয় রাজর্ষি কিংবা দেবর্ষধি। আমাধিগের যাহার 
প্রতি ষে আদেশ ধে বিধি তাহ! পালন কবিযা যেন আমর! 
ঝবিজীবন ধাবণ করি। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমার্দিগের 
জীবনে তাহার অভিপ্রায় পূর্ণ করুন। 





নিত্য ও অবতীর্ণ ব্রল্গ। 
রবিবার, ২৩ কার্তিক, ১৮০২ শক। 

নিত্য ব্রহ্ম এবং অবতার্ণ প্রচ্ম এ ছুয়ের সামগ্রসা কে 
করিতে পারে? নববিধান। ব্রচ্ষের এক বিশেষণ নিতা, 
আর এক বিশেষণ অবতীর্ণ। ছুই বিশেষণের সংযোগে 
নিত্য অবভীর্ণব্রচ্ম নিপ্পন্ন হয়। এ ছুয়ের নিগঢ় যোগ 
কেবল নবরবধান বুঝাইয়। দিতে পারে। আমাদিগের হর্তা- 
গ্যই হউক আর সৌভাগাই হউক, আমরা ছুই' পাঁচটি' অব- 
তার মানিয়! নিশ্চিস্ত থাকিতে পারি না। অবতার মানিতে 
হইলে অ'মর কোটি কোটি অবতার মানিব, ন'তুব। একটিও 
মানিব না। বাস্তবিক ধশট অবতারে চলে না। দশটি 
অবতারে ধর্ম্ববাজ্য রক্ষা হয়ন1। অনেকে ভাবিয়া দেখি" 
লাম দশটি অবতারে পৃথিবীর সন্জল অভাব মোচন হয় না। 
কধিত আছে ঈশ্বর অবতীণ হন “জগর্ডেও ছুঃখ দুর করিবার 
জন্য, অন্তর বধ কর্রিহার জন্য । প্রতি দিন স্ংসারে এত্ত 
অন্থুরের উপদ্রব হইতেছে, €তিদ্িন জগতে এত প্রকার 
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রোগের প্রাছুর্ভাব হইতেছে যে, ঈশ্বত্রে প্রতাহ অনুরসং- 
হার ও ব্যাধিপ্রতীকারের জন অবতীর্ণ হওয়া নিতান্ত 
আবশ্যাক। ব্ছ শতাব্দার পব এক এক বার আসিলে চলে 
ন1। প্রতি বর্ষে প্রতিনাষে, প্রত্যহ ভাহাব অনব্তরণ 
আবশ্যক। তোমাৰ আমার মনরে ভিতরে অস্থরের। 
নিয়ত আক্রমণ করিতেছে, তাহাদিগকে বধ করিব'র জনা 
বারংবার তাঁহাব আগা উচিত, তোমার আমার রোগ 
মঙ্গল দূব করিবার জন্য এক বার নয়, ছুইবার নয়, দশ 
বার নয়, প্রতাহ ২৪ শ্ণ্টা, প্রতি মিনিটে আসিতে হইকে। 
বাস্তধিক সামান্য বুক্ষিতে বুঝিতে পারা যয়, ঈশ্বরকে খে 

তিমহর্ভে জীবোদ্ধারে জন্য অন্ীর্ণ হইতে হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । ইংলগ্ড আমেরিকা চিন তাতার এ 
দেশে ও দেশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোঁক কান্দিডেছে 
তাহাদ্দিগের প্রত্যেকের ছঃখ দর করিবার জন্য তাহাকে বার 
বার শ্বর্গ হইতে সংসারে আসিতে হয়, পাপবিমোচন 
কার্য্যে তাহার দিবা রাত্রি ব্যস্ত থাকিতে হদ্দ। এক্ূপ ঈশ্ব- 
রকে কখন নিক্ষিয় বলিতে পারনা। দেখ তাহর হাতে 
কত কাজ। ভোমংর অমার প্রার্থনা শুনিয়া প্রার্থিত বস্ত 
দিতে হইবে, দশটি লোকেরর দশ প্রকার শ্ববন্থা অনুসারে 
রোগের প্রতিবিধান কাবতে হইবে। এক মুহুর্তে দশ 
কোটি পাপীর কথ! শুনিতে হইবে ও উহার উত্তর দিতে 
হইবে, অসংখ্য অগণ্য লোকের প্রাণরক্ষা করিতে হইবে। 
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এরূপ এক দিন নয়, ছুই দিন নয়, নিত্যকাল বিশ্বশ্থিত সমু" 
দায় জীবকে তাহার সাহাধা দান করিতে হইবে। এ 
সকল ভাবিলে মনে হয়, তাহা৭ এক মুহুর্তের জন্য বিশ্রাম 
নাঈ, তিমি এক দিনের জন্যও শীস্ত,নহেন, কেবল সামান্য 
শ্রমজ্ীবীর ন্যাম দ্িন রাত্রি খাটেন। কোখাঁষ প্রহ্ণাদ 
ভয়ানক অত্যাচারে উত্পীডিত, কোথায় প্ৰ জঙ্গলে পড়িয়! 
ভীষণ জন্কর ভয়ে কান্দতেছে, কোগামু কোন্‌ নিরাশ্রক্ 
ভক্ত আহার বিন! ঘোর জঙ্কটে পড়িয্মাছে, কোথ'য় কোন্‌ 
জ্ঞানী সাধক তর্ককরঙ্গে পড়িয়া চিৎকার করিতেছে, কোথায় 
জোন্‌ ভক্ত ব্রন্দের অদর্শনযন্ধণাযস মৃতপ্রায় হইয়াছেন, 
কোবায় কোন্‌ নারী অনহায় অবস্থার পড়িয়া “কোথা হে 
ঘব্লাবাদ্ধব" বলিয়া ক'তর স্বরে ডাকিতেছে, কোথায় এক 
এক «গর, এক এক দেশ রোগ শোকে মুতপ্রায় হইয়! 
হাহাকার করিতেছে, কোথায় ছুরিক্ষ কোথায় রাজ্যবিপ্রৰ 
উপশ্থিত, এ সকল সংবাদ নিয়ভড তাহাকে লইতে হইবে। 
কত তাহার কাজ, কি ভয়ানক তাহার ব্যস্তত1 ! অথচ তিনি 
শাস্ত ও নিন্বিকার। প্রতিমিনিটে তিনি সংসারে অব- 
তীর্ণ, প্রতি মিনিটে তাহাকে কার্দ্য করিতে হয়, গৃহের লক্ষ্মী 
হুইর1 রাজোশ্বরী হইয়া, পরলোকের অধিপতি হইয়! 
তাহাকে কত কাধা কত বিধান করিছ্ঠে হয়, অথচ তাহাতে 
কিছুমাত্র চিন্তা নাই, চিন্তচার্চল্য নাই, বিকার নলাহী। 
তিনি নিরাকার নির্ধিকার শান্তস্বরূপ। তিনি গাবেন না, 
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তিনি কাজ করেন না। তবেতিনিকি করেন? আপনার 
মহিমাতে বসিয়া থাকেন। তবে কি তিনি আহার দেন না? 
রোগের প্রতীকার করেন না? পাপী চিৎকার করিলে তাহ! 
আবধণ করেন না? তৃষ্টীয়,কাতর হহলে তানকি জল দেন 
না তিনি এ সমুদায় করেন না তো কে করে? আমাদি- 
গের উদ্যানে যে তৃণ জন্মে তাকে জিজ্ঞাসা কর তাহার ষুলে 
কে প্রতি দিন জল .সচন করে? বাগানে গিয়া শ্চক্ষে দেখ 
সেই জগত্কর্ত' স্বয়ং সুশ্ক্ন প্রণালী দিয়া তৃণেতে জল সিঞ্চন 
করিতেছেন। এমন যে সামান্য তৃণ ইহার প্রতি ব্রক্মাও- 
পত্তির এত শুক্ষ্য দু! প্রত্যেক সৃগ্য কিরণকে তিনিই বহন 
করিয়। পখিপীতে আনেন, এবং তোমার আমার ভ্বারে উপ- 
স্থিত করেন। কে এই আলোক সকলকে গৃহে আনয়ন 
করেন? স্বযুং ভগবান । এই ব্রহ্মমন্দিরে শতাধিক লোক 
ষদ্ি প্রার্থনা করেন, কে তীহাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করেন? 
ভগবান্। তবে তোতাহাকে অনেক কাশ্য করিতে হয়! 
প্রন দকে পর্বত হতে ভূতলে নিঃক্ষেপ করিতেছে, 
তাহাকে বিষপান করাইবার চেষ্টা হইতেছে, সমুদ্রজলে 
নিঃক্ষেপ করিতেছে, ঈশ্বর কি এ অবস্থাতে উদ্দাসীন থাকি- 
বেন? ভিনি কি ভক্তবৎসল নহেন % তিনি অবশ্য ভক্তকে 
ক্রোড়ে করিয়। বক্ষে ধারথ করিবেন। যেখানে যে ভক্ত 
উৎ্পীড়িক্ হন ত্তিনি তাহাকে নিজ অভয় ক্রোড়ে ধারণ 
করেন। সংসারের খিপদ আপদ অকল্য।ণ তিনি স্বয্ং নিব্য- 
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রণ করেন। তিনি সকলের বাড়ীতে যান। কত লোককে 
তাহার আহার দিতে হয়, এবং নিজ হস্তে রদ্ধনের কাগা 
পর্যযজ্ত সম্পাদন করিতে হয়। কৃত হাসপাতালে তাহাকে 
রোগী দে ধতে যাইতে হয় এবং ক্ষত প্রকার গুঁষধধ দিয়া 
বিভিন্ন বোগের প্রভীকার করিতে হয়। কত ছৃঃধীৰ চক্ষের 
জল মুগ্াইয়া দিতে হয়ু। ঈশ্বরের স্কন্ধে এড ভাষ, শাহাব 
এত কাধ্য । এক দিকে পুবাণ এই কথা বলিলেন, অর 
এক দ্বিকে বেদ বলিলেন,_-“পুবাণ, তুমি চুপ কর, ঈশ্বর 
ব্যস্ত এ কথ! বলিয়। চিতকার করিও না, কুঙ্র্দ করিও না। 
ঈশ্বর শান্ত ।* উপনিষৎ নিয়ত বলেন, *শান্তিঃ শাস্তি: 
শাম্তিঃ।” ঈশ্বর শান্ত, তবে তিনি কি কখন কখন মনুষ্যের 
হঃখ হরণ ও মন্য"টিনাশজন্য পার বীতে অলতীর্ণ হন না? 
বেদ্ধ বলিলেন না, তলবকারোপনিষৎ, বৃহ্দাবণ্যক উপানব্, 
বড় বড় প্েদাস্ত শাশ্ম মাথা নাডিয়া বলিলেন, না ভিনি 
কিছুই করেন নাঁ। পুরাণে রাম কৃষ্ণ প্রভৃতির সামগনিক 
লীলা বর্ণিত আছে! আধুনিক পুরাণের মতে ঈশ্বর প্রতি 
দিন প্রতি জনের গৃহে অনতীর্ণট। তিনি কৃষকের শ্েত্রে 
ধান্য, নদীতে জল, গৃহস্থের ঘরে ধন ঈদ স্বমং আশিয়! 
দেন। সমুদ্র হইতে বাষ্প তুলির! তিনি মেঘ কষ্টি করেন। 
সেই মেঘ হইতে বারি বর্ষণ করিয়। পুণ্শাষ অল সমূদ্রারি-' 
সুখে লইয়া যান । আভ্ান বিজ্ঞান বলিশ! দিতেছে প্রত্যেক 
শক্তিতে ঈশ্বররের শক্তি নিহিত। ইহার মতে দশ অব- 
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তার নহে, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি অবতার । শ্রত্যেক 
ভৌতিক ও মানসিক শকিতে ব্রহ্মশক্তি অবতীর্ণ । বর্ত- 
মান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! সমুদয় শক্তিকে এক শর্তিতে 
পরিণত করিতে চেই্টা করিতেছেন । স্কল বস্তর ধুলশক্তি 
ভগবান্,সকলের মূলে এক শক্তি। এ শক সদা ব্যস্ত 
হইয়া সকল বজ্র ভিতর দিয়া কাম্য করিতেছে । এখন 
বল ঈশ্বর নিদ্ধিয় নাক্রিয়াশীল? বেদ পুরাণ সংগ্রাম করি 
তেছে, সুদ্ধক্ষেত্রে নববিধান উপস্থিত। বেদ পুরাণের সাম- 
সা কবিতে হঈবে। বেদ বলিতেছে ঈশ্বর কিছুই করেন 
না। বেদের এক মত, পূরাণের আর এক মত। বেদের 
ঈশ্বর নিশ্চেষ্ট, পুরাণের ঈশ্বর কশ্বশীল। নিশ্চেষ্ট ও কর্শ্ব- 
শীল দুই কিরূপে সিদ্ধ হইবে? নববিধানের ভক্ত ইহার 
সঙ্কেত বুঝিয়াছেন। ক্ষ্টি করিবার সময়ে ঈশ্বর সুকৌশলে 
সমুদায় বিশ্ব সৃজন করিলেন। তিনি সৃষ্টির ভিতরে কল্যা- 
ণের মন্ত্র পড়িয়৷ দিঙ্গেন। স্থটি নিমুত জীবের মঙ্গল বিধান 
করিতেছে । যেব্যক্তি যে সময়ে অধন্ম হইতে উদ্ধার পাই- 
বার জনা ক্রন্দন করে, নিশ্চয় ভগবান্‌ তাহার কাছে বর্ত- 
মান। তবে কি তিধ্ন অবতীর্ণ? না, তিনি সমুদায় ঘটনার 
মধ্যে জাজখামান। অবতরণ কিছুই নহে, অপ্রকাশ ঈশ্বর 
প্রকাশিত' হইলেন ঈশ্বর অবতাঁর হইয্া পৃথবীতে আসেন ; 
ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় নিজ হাতে খাওয়,.ন ইহা সকলি অলীক । 
ঈশ্বরের সমুদ্দায় ট্রি মধ্যে ষত স্ত আছে সমুদ্গায় কল্যাণ 
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নিষমে স্ষ্ট। এমনি সুনিয়মে সমুদ্দায় ঘটনা সংযুজ জআাভে, 
ঠিক যখন ভক্তের যাহা দবকার তখনই তাহা আসিবে। 
কুতার্কিক জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তবে কেন বল অমুক 
বস ঈশ্বর আনিয়া দিলেন? ভক্ষের উত্তর এই, ঈশ্বরের 
বাহু নাই, মন্থযোয় ন্যায় তিনি ভক্ষবলে কাদা করেন না, 
অথচ তিনি কাজ করেন। লক্ষ লক্ষ তাহার বাহু কুটির 
মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে । আকাশ, বাতাস, জল স্থল, বৃক্ষ 
লত1, জীব জন্য, সমুদায় তাহার আন্ঞাথ্হ ভঙ্গ হাহার 
কর্্সাধনের যন্ত্র। ইহারা সকলে বিশ্বাপী ভক্তদিগের সেল! 
করে ও আশ্চর্যাক্রপে জগ্গতের কল্যাণ সাপন করে। আমি 
পাপে পড়িয়া অস্থির হঙ্টয়াছি, এক জন সাধু বন্ধুর গ্রঘ্ো- 
জন। অমনি ঘটনাযোগে এক জন বন্ধু আমার নিকটে 
আসিয়া পড়িল্রেন। ঠিক সেই সময়ে তিনি কেন আমি- 
লেন কেহ জানে না। অনেকে বলিল আকন ঘটনা, 
আমি মানিলাম না। আমি মদের. বোতল ধরিয়াছিলাম, 
এক মুহুর্তের মধ্যে আমাব চিরজ্ীবনের জন্য সর্বনাশ 
হইতেছিল, মৃত্যু নিকটবন্ঁ, বোধ হইল এই আমার 
জীবনের শেষ মুহুর্ত। শুভক্ষণে শ্রক জন বন্দু আমিয়! 
মুরাপান হইতে আমাকে নিরন্ত করিলেন। কেন্তাহাকে 
পাঠাইলেন, কি নিয়মে ঘটগ্ন?্টী জটিল কিছুই বাকলাষ 
না। প্রলোভন কাটিয়া গেল। আমি ভাল হওধাতে শত 
শত লোকের কল্যাণ হহল। এক মিঁনংটর মধ্যে আমার 
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সর্বনাশ হইত, তাহা না হইয়া সহআ লোকের মনল হইল, 
মদ থাওয়া সমাক্র হইতে উঠিয়া যায় এজনা আমি যত্ববান্‌ 
হইলাম আমি এক জন জমাজসংস্কাকক হুই ল্যম, ধর্ম 
পরায়ণ হইলাম, ধনের প্রলোভন ছাড়িয়া সন্ত্যাসী হইলাম, 
এক জন প্রকৃত ভক্ত হইলাম, সক্জস্ব ছাড়িয়া পরিণামে 
সাধক গ্রহণ করিলাম এবং প্রচারক হইয়া কত লোকের 
উপকার সাধন করিলাম । তোমাদের মধ্যে কত লোকের 
জীবনে এরূপ ঘটন। ঘটিয়াছে! সমস্ত দেশের জ্ঞান 
ধশ্রের বিপ্লব হইল, সেই সময়ে ধর্ম্মপ্রচারক জন্ম গ্রহণ 
করিলেন। কেহ বলিল এইটি আকস্মিক, কেহ বলিল 
ঈশ্বর এ সাধুকে প্রেরণ করিলেন। বাস্তবিক ঘটনা ঘটনার, 
পিতা, ঘটঢন! ঘটনার মাতা । বিশেষ কতক গুলি ত্টন! 
হইলেই অমনি মহাপুরুষের জন্ম হয়, এবং তাহার চেষ্ট'য় 
দেশ উদ্ধার হয়। শতাধিক ঘটনা একত্র হয়া একটি 
আন্দোলন হুই'ল, সেই মহা আন্দোলন দশটি রাজ্যকে 
ক্কন্ধে লইয়া ব্রহ্মদ্বারে উপস্থিত করিল। তোমর। ষে ব্রাঙ্ম- 
ধশ্ম গ্রহণ করিলে তাহা কত ঘটনার ফল ম্মন্ণ করিয়া দেখ । 
একটার পর একটী কেন্নন আশ্চপ্য সৃত্রে ঘটনা গুলি ঘটি'ল, 
তাই তোমর। ত্রাক্ম হইলে । তোমরা পাপমদে দর ব্মবি" 
শ্বাসমদ্দে অন্ধ হইয়া মঞ্জিবার' উপক্রম করিয়াচিলে, মরিতে, 
আজ ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া পুজা করিতে না। সম্মুখস্থ নরক 
হইতে কিরূপে উদ্ধার পাইলে ? এ স্থলে সকলেই বলিবে, 
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ইহারা ইশ্বরের ঈচ্ছায় বাচিল। কে আজ এই ব্রক্ষমদ্দিরে 
আসিয়া উপাসন1 করিত, কে ভাল নৃষ্টান্বের অনুসরণ 
করিত, কে ভ্রাতা! ভগিনীদিগের সঙ্গে মিলিত হুইয় ক্রচ্ধ- 
নামগানে হুখী হইত, যদি সেই গুভক্ষণে মন ফিরিয় 
নাযাইত। তোমার আমার পকলেরই এইরূপ ঘটিয়াছে। 
ঈশ্বর আকাশকে বাডভাসকে সমুদায় ব্রন্মাগডকে বলিয়া ফিষ্ব- 
ছেন, দেখ ব্রদ্ধাণ্ড, যধনই' ভক্ত ডাকিবে, তুমি সেবক হইয়। 
উপস্থিত হইবে, এবং জমুর্দা় ক'ম্য বস্ত বিধান করিবে। 
দ্বেথিও আমার কল্পতরু নামে যেন কলঙ্ক নাহয়। চক্র 
ত্য আকাশ বায়ু সমুদাত্র বন্ধক আমার মঙ্গলময় ন'ম রক্ষা 
করিও । ধর্্বের জন্য এক জন সর্দ্স্ব ত্যাগ করিল, দুইটি 
পয়সা নাই যেসেতন্বারা অন্ আহার করে, এমন স্থান 
লাই যেতথায় মস্তক আচ্ছাদন করে, কোথা হইতে অঙ্ক 
বস্থ তর সকলই আসিল, কেহ জানে না। সন্তান সম্ভতির 
ধশ্ম উপার্জন বিদ্যা উপার্জন শুভ বিবাহ কোপ হইতে 
কিরূপে হইল কে জানে? এখান হইতে পাত্র আদিল, 
ওথান হইতে কন্যা ক্সাসিল, বিবাহ হইল। এ সকল মানুষ 
ঘটাইল কিংবা অকস্মাৎ হইল, লোতক এরূপ বলে। আজ 
অর্থ নাই, অমুক ধন'ঢা ব্যন্তি অনুগ্রহ করিল, এবং অমি 
যত্পরোনান্ত্ি চেষ্টা করিলার্ম গাইঞ্র্থ নাসিল। সকলেই 
আপন আপন গুপের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। সকলেই 
মনে করিল আমরা কর্তা হুইয়া সমৃদ্দায় করিলাম। ভিতকে 
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রন সরা রাবির রিয়ার রা 
ভিতরে কিরূপে কি ঘটিল কে ঘটাইল কেহ জানিতে 
পারিল না। ধর্মের জন্য প্রুব রাজ্য পাইল; শত অত্যা- 
চারেও প্রহ্নাপ্দের কিছু হইল না! ভক্তকে বধ করিবার 
জন্য সমুদ্দায় মনুষ্যমণ্ডলী সজ্জিত হইল, কত লোক 
অপমান করিবার জন্য উদাত হইল, ঈশ্বরের সন্তানের 
মঙ্গল সাধন করিধার জন্য কত আয়োজন হুইল; 
কিন্তু পরিণামে বিপরীত ফল ফলিল। হয যদ্দি সমুদ্র 
জলে নিক্ষিপ্ত হযু, সমুদ্ধাযু সমুদ্র ষ্দ শুকাইয়া বায়, 
সাধ্য কি ভক্ত সন্তানের কেহ অকলাণ সাধন করিতে 
পারে? যুগে যুগে এ কথা সধমাণ হইয়া গিয়াছে যে ভক্তের 
অমঙ্গম হহবে না, হইতে পারে না, অমন্গল নিশ্চয় অন" 
তব। সৃষ্টির সঙ্গে ভক্তের কশ্যাণসংঘুক্ত হইয়া রহিয়াছে । 
নদ, নদী, পর্বত, সমুদ্র, জীব, জন্ত, সকলে ভক্তের কল্যাণ 
সাধন করিবার জন্য শিয়মবদ্ধ। প্রহ্নাদের অঙ্গে অস্থা" 
ঘাত কর অস্ম লাগিবে না, প্রকাণ্ড হস্তীর পদতলে ফেলিয়া 
দ্বাও, হস্তী তাহাকে পদত্বারা দ্লন করিবে না। পরব বনে 
গিয়। ব্যাস্র কতৃক আক্রান্ত, কিন্তু ব্যাস্র কখন তাহাকে 
বিনাশ করিবে না” প্রুব ও প্রহ্লাদের অধ্যায্িকা গল্প 
বটে, কিন্ত উহার ভিতরে নিগৃঢ় সত্য আছে! পৃথিবী 
ভক্তের অকল্যাণ কিছুতে করিতে পারিবে না। অন্োর 
নিকটে যাহ! ভয় ও মুত্যু তাহ সাধকের পক্ষে মক্ষলপুদ) 
অভ্যস্ত ভীষণ ব্যাপারও ভক্তকে ভয় করে। ঈশ্বর এ 
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নিয়ম ঠিক করিয়া দিয়াছেন, ইহার অন্যথা কদাপি হয় 
না। এই নিয়মে স্বষ্টিকে আবদ্ধ করিঘ্া ভগবান্‌ সংসার 
চালাইতেছেন ও ধন্মরাস্য সংস্থাপন করিতেছেন। তাহার 
হাতে কিছু করিতে হয় না। 'ব্রহ্ষ কোথায় লুকাইয়া 
আছেন কেহ জানেনা। তিনি শাম, সত্য শিব সুশার, 
পূর্ণ ব্রহ্ম নির্বিকার । তাহার কোন কাষ্য নাই, চিন্ত 
নাই । কি করিতে হইবেসেবিষয়ে নিশ্চিন্ত । জগতের যাহা 
হর হউক, মরে মক্ক, এ ভাবে তিনি নিশ্চিন্ত নহেন। 
সংসার নষ্ট হয় হউক, পরিবার রোগে আক্রান্ত হয় হউক, 
ইহ? বলিয়া! কত লোকে বিরক্ত ভাবে সন্ধ্যাসী হইয়। 
অরণ্যে চলিয়া গেল। ঈশ্বর এরূপ বিরক্ত নিশ্চিন্ত উদ্দা- 
সীন নহেন। তিনি মঙ্গল নষ্বম প্রতিষ্ঠা করিয়া নিশ্চিন্ত 
হইয়াছেন। ভক্তের মঙ্গল হইবে, ষথানিদমে মঙ্গল হুহখে, 
আকনম্মাৎ নহে, কিন্ত অনিবাধ্য নিশ্চিত বিধি আনুসারে। 
এই রূপব্যবস্থা করিয়া স্ষ্টিকর্তা বিধাতা বিশ্বরাজ্য চালা- 
ইতেছেন। মানুষের ন্যায় তাহার সাময়িক চেষ্টা ব! 
ব্যস্ততা নাই। তিলি নির্নিকার থাকিয়া নিতাকাল সয- 
ভাবে সৃষ্টির যবতীয় শক্তিদ্বারা কল্যাপর্ণবস্ঠার করিতেছেন। 
অন্ধ নিক্নম কিছু করে না, দঃ স্বতন্ত্র শক্তিও কিছু 
করিতে পারে না। হঠাৎ কলঠাণ হর লং। নিত্য নিয়মে 
বক্ষ প্রেমরাজ্গয পাপন করেন। সমুর্দায় ঘটনাচরু কলাণ 
বহন করিতেছে। কোন অন্ধকার স্থানে বখিয়! এক জন 
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প্রার্থনা করিল, তৎক্ষণাৎ প্তাহার অভাব পূর্ণ হইল। ঈশ্বর 
এক স্থান হইতে অপর স্থানে আসিয়া হস্ত প্রসারণপৃর্ববক 
রন্ধন করিয়া দিলেন এবং মানুষকে খাওয়াইলেন, এরূপ 
মনে করিও না। তিনি মানুষের মত এখানে ওখানে 
বেড়ান না। একাধ্য এক বার ওকাধ্য একবার করেন 
না। ঈশ্বরের মক্ষলময়ী শক্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়। 
রহিয়াছে । ঈশ্বর তোমার মুখে আমার মুখে প্রকাশ্যরূপে 
অন্ন তুলিয়। নাদিয়া সমস্ত ব্রদ্দাণ্ডের শক্তির ভিতর দিয়। 
অন্ন যোগাইতেছেন। ব্রদ্ধ নিক্ষিয়, অথচ তিনি গড 
নিয়মে আমাদের অমুদ্ায় অভাব মোচন করিতেছেন । 
নগর সহর দেশ গ্রাম সর্বত্র তাহার কলাণের রাজা । শান 
মিক্ধিয় ব্রদ্মের পুজা করিব অথচ তাহাকেই আমরা খবরের 
লক্ষ্মী বলিয়া মানিব। বিশ্বমধ্যে নিগ্ঢ কল্যাণের কৌশলে 
কাখ্যের জোত নিম্ন চলিতেছে । সেই কল্যাণের কৌশল 
নিপীড়িত ভক্তকে মুখী করে ও সন্ত্যকে জয়ী করে। 








কুচি । 
রবিবার, ৩০ শে কার্তিক, ১৮০২ খক। 


শরীরে যেমন মঞ্জেও তেমনি অরুচি ব্যাধির লক্ষণ। 
শরীরকে রোগ হইতে রক্ষা করা যেমন উচিত, অরুচি হুই- 
ভেও যত্বৃপুর্বক বক্ষ/ করা তেমনই উচিত। €কন না 
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ডিকিওসাশাশ্টে অরুচি একটি রোগ এবং অনেক রোগ ও 
অনিষ্টের যূল বলিয়া নিণ্গৃত হইয়াছে। যক্ষি ভাল বজ্র 
প্রতি তোমার কুচি না থাকে তবে নিশ্চয় জাঁনিবে বিকার 
উপশ্থিত। হে আত্মন্! তুমি পরীক্ষা! করিয়া দেখ, ধর্শ্ের 
প্রাত, পরলোকের প্রতি, ত্রন্ষপাদপদ্থের প্রতি তোমার 
অরুচি ছইয়াছে কিনা? বর্দি অণুমাত্র অরুচি হহঘ়! 
থাকে তোমার লক্ষণ ভাল নঘ্প। প্রচারক হও আর বহু" 
মানাম্পদদ আচার্য হও, তোমার উচ্চ পর্দ মান সন্ত্রম এ 
অনিষ্ট হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। 
অনেকে রুচির সহিত ধন্ব আরম্ত কবিয়া কিয়দ,র 
অগ্রমর হইয়া শেষে অরুচিজন্য ধর্ম বিসর্জন দ্বেষয়। 
প্রথমাবস্যায় পূজ। অচ্চিনায় অন্থরাগ থাকে, আকর্ষণ থাকে, 
কিন্ত দেখা যায় শেষে আর উহা তত প্রবল থাকে না। 
প্রতিপ্সিন কুচি সহকারে উপাসনা ও নাম কীর্তন কর সক- 
লের ভাগো হয়না । এ সকল চির দিন ভাল লাগ! জনে 
কের সম্বন্ধে ছুর্ঘট । ধ্যান করিবার জনা প্রবল ইচ্ছা, পৃণ্য- 
বান্‌ হইবার জন্য স্পৃহা, সত্যবাদী হইবার জন্য প্রগাঢ় 
কুচি, ইহ সকল ব্যরঞ্চতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম 
ও উপাসনাদির প্রতি রুচি চলিয়া যাযু কেন? বামনা, কাষন! 
স্পৃহা ও তৃষ্ণা বলবতী না থাকিলে বঙ্র প্রতি আকর্ষণ থাকে 
না। অ:কর্ণ না থাকিলে তত্প্রতি জনুরাগ জন্মে ন। 
ব্রাঙ্মসমাজে আদিক। পাপ পরিহার কর। হইল, ব্রঙ্গসাধন 


০৮” মেবকেরানবেদন। 





করা হই'ল, নিয়মপূর্র্বক প্রতিদিন উপাঁসনা করা হইল, অন্ু- 
ঠান করা হইল, সময়ে সময়ে একাত্তর মনে পবিত্র হইবার 
জন্যও চেষ্টা কর! হইল, সকলি হইল, কিন্ত উচিত মনে 
করিয়। হইল, আকর্ষণ বা অন্থরাগে নহে। এ সকল ভাল 
লাগে বলিয়! যে কর তাহ নহে। যখন অরুচি হয় তখন অতি 
উৎকৃষ্ট উপাদেয় সামগ্রী আনিস উপস্থিত করিলেও রসন! 
তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। প্রচুর ধন সম্পত্তি সম্খুখে রাখ, 
রোগী তাহা স্পর্শ করে না। সংসারে ইহা অনেক বার 
প্রমাণিত হইয়াছে, বাহিরে শুধু লোভের বস্তা ধাকিলে 
আকর্ষণ হয় না। ভিতরে লোভ বাহিরে লোভের সামগ্রী, 
ছুদ্নের মংযঘোগে স্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়। কেবল ঈশ্বরের উপা- 
আনা করিলেই যে অভাব মোচন হইল তাহ! নহে, ভাব 
চাই, অন্থরাগ চাঁই, উপাসনার প্রতি আসক্তি; স্পৃহা! ও 
লোভ চাই। ইচ্ছা বিনা মোক্ষফল লাভ হয় না। 
লোভ বিনা ভোগ নাই। ধর্মের আনল বিনা হত্প্রতি 
আকর্ষণ হইতে পারে না। আমরা যদি বর্তমান অবস্থান 
সশরীরে শ্বর্গে গমন করি, স্বর্ণ দেখিবামাত্র আমর! স্পা 
করিয়া সংসারে ফিরিষা আসিব। স্ব্গেও স্বখের সম্তাবন। 
নাই যদি অন্তরে ন্বর্গহুখের স্পৃহা না থাকে। হতে স্বর্স 
পাইলেও আমরা উহা1কণিয়। দিব ষদ্দি উহাতে সখ বোথ 
না হন্স। ধশ্বের প্রতি য্দি আমক্তি না থাকে উহা আমরা 
বিষবৎ পরিত্যাগ করিব। যাহার কচি নাই তাহার সন্মুথে 
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মিষ্টান্ন রাখিলেও সে উহা। পদ দ্বারা দলন করিবে । সেই- 
রূপ বিকৃত আত্মা লই! বৈকুষ্ঠে গমন করিলে বৈকুগুকেও 
অধান্মিক ব্যক্তি পদ দ্বারা দূলন করিবে। বৈকুঠের প্রতি 
স্পৃহা না থাকিলে, তত্প্রতি সমাদর, কেন হইবে! অন্তরে 
ধাহাতে ভাল বস্তর প্রতি লোভ হয়, স্পৃহা হয়, এ জন্য 
সঙ্চলেরই চেষ্টা করিতে হইবে। পুণ্য স্পৃহণীয় বন্য, ইহ! 
সকলেরই পাওয়া! আনশযক। রসনা চন হস্ত পদ ভান 
মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত হয়, প্রলোভন পাপ পরাস্ত হয়, 
কোন প্রকার কুপ্রবৃত্তি কৃবাসন। না থাকে, এ জন্য আমর! 
যে সকল সাধন করি তত্সমুদায় কঠোর সাধন, উহা! আজও 
আমাদের স্ুখের ব্যাপার হয় নাই। যেমন আহারে স্ুথ, 
নিদ্রায় হুখ, তেমনি প্রার্থনায় হুখ, ধশ্মসাধনে হধ হওয়া 
উচিত। কেন হরিসন্ীর্তনে তেমন আনন্দ হয় না? মনে 
কর কেহ রক্ত দিয়া ভর'তৃমেবা করিতে প্রস্বত, কিন্তু তাহাতে 
তো হুখ মনে হয় না। হীক্্রয়সংহম আজও অনেকের 
পক্ষে সুখদ হয় নাই । জিহ্ব! কর্তব্যজ্ঞানে অসত্যকখন 
হইতে নিবৃত্ত হয়, কিন্ত ভাহাতে আনন্দ হয় না। অন্যের 
সুখ সম্পাদন করিলে, স্বীয় এ্বশ্য জগ্ততের মঙ্গলের জন্য 
বিসর্ভন দিলে, সর্বর্বত্যাগী হইলে পুণ্য হইল, গৌরব 
হুইল, কি এ সকল হৃদয়কে হতে পধবিত করিতে পারিল 
না। প্রতিদিন ব্রদ্ষের উপাসনা কর্েলে, চরিত্র শুল্ক 
করিলে উপকার হুইল, কিন্তু তদ্বার] উপাসনায় রুচি হুইল 
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অথবা প্রত্যহ ব্রদ্ধেতে আনন্দ বাড়িল, এ কথা সকলে 
বলিতে পারে ন!। বাধ্য হইয়া অরুচিতে তুমি সাধন 
ভজন করিলে, ষোগের অনুষ্ঠান করিলে, পুলা করিলে, সত্য 
কথ! বলিলে, বহু কষ্টে ইন্দরিয়নিগ্রহ করিলে, কিন্তু কিছু- 
তেই আনন্দ হইল না, এ অবন্থ। স্পৃহ্ণীয় ন্কে। অনেক 
সময়ে উত্কষ্ট উপাসনা হইয়াছে, অথচ শখ হয় ন।। এক 
বার আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখ কেন এই স্ুধ পাইলে না। 
হে ত্রাহ্ম ভাই, এ ব্ষয়ে তোমার ঘৃঢ় বিশ্বাস করা উচিত, 
যে ধশ্ম তুমি গ্রহুণ করিয়াছ তাহার প্রথম হইতে শেষ বর্ণ 
পধ্যস্ত হুধাময়, ইহার বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণ হইতে হুমা 
ক্ষরণ হয়। এ ধন্মষত দূর বাণ্ত, কোথাও কষ্টদায়ক নহে। 
ঈশ্বর যেমন দ্বর্গে বৈকুঠে নিত্য তুখ বিধান করেন, এ 
ধর্থেও তিনি তেমনই নিত্য সুখ সঞ্চার কবেন। ইন্ড্িয- 
নিগ্রহ, পুণ্য উপার্জন, উপাসনা, সাধন ভজন সকলই 
ইহাতে আহ্বাদের হেতু । ষদি আনন্দ না! পাও, শীঘ্র 
পরীক্ষা করিয়া দেখ, কোথায় ব্যাধির মূল লুকাইয়। 
'আছে। হুধ না হইলে নিশ্চয়ই রোগ গ্রচ্ছন্ন আছে। 
সত্যে সখ পাইলে, না, দয়াতে হাখ পাইলে না, বিপন্ের 
বিপদ নিবারণ করিষ। হুধী হইলে না, উপাসনা করিয়া 
স্নান মুখে মন্দির হইপুতস্ঝড়ী ফিরিয়া আসিলে, অতি 
জুমিই ব্রদ্ধলগগীত শ্রবণে৪ জীবনভূমিতে সখের শ্রোতত 
প্রবাহিত হইল না, বহু আম্তামে নাঁসিকা মুখ ট্রানিস! 
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বরহ্মধ্যানে প্রবৃকত হইলে, ধ্যানে চিন্ত আকৃষ্ট হইল না, 
মন্দিরে আসিয়া পাপ স্মরণ করিয়া কান্দিষা অন্ির হইলে 
কিছুমাত্র আনন্দ লাভ হইল না, এন্ধপ অবস্থায় কাহার 
থাকিতে ইচ্ছা হপ্প? অন্তন্ে তষ্দ! থাকিলে ঈশ্বর ও পৃণ্যে 
কি চিত্ত সুখী হয়না? তষ্জার সময়ে ধন জল পাপ কর 
তখন কি তৃপ্তি হয় না? এই ক্ীবনে যত বার $ক্চার সময় 
জলপান কবিয়াছ তত বারশ্ুধী হয়া । যর্দ বলবার 
বার জল থাইয়াছি বলিয়া এবার তৃষ্ণায় জল মিষ্ট লাগে 
নাই তবে মিথ কথা বাললে। জ্াভাবিক আআর্বকৃত অবস্থায় 
লক্ষ বার তৃষ্ণার সময়ে ভল পান করিলেও পুন্রয় জল- 
পানের সমন্ধ তেমনি তৃপ্তি অনুভব হইবে। তৃক্জা থংকিলে 
জলে অক্ুচি কখন হইতে পারে না। সহঅ বার মাকে 
ডাক, জননীকে স্মরণ কর, ডাকিলেই, স্মরণ করিলেই প্রাণ 
শীতল হইবে। মার নামে কোন্‌ অস্তানের কবে অকাচি 
হইয়াছে? শরীর ধখন রোগে আক্রান্ত, জিহ্বা যখন 
জরবিকারে নিকৃত, তৃষ্ণঃ। নাই, তধন জল পান করিলে 
কিছুতেই হুথ হবে না। যদি তষ্ণা না থাকে সম্গৎ ব্রহ্ম 
সমক্ষে বাঁসয়। থাকিলে ভাহাতে সু পোধ হইতে পারে 
না। রসন| কি প্রকারে হরিনামের হুধাস্থাদ অনুর করিবে 
য্দি কুচ ন' থাকে, বাসন! খাথাক্ষে? তৃষ্ঝ। না থাকিলে 
ভলে ডুব দিয়] থাকিলে সুধী গয়। যায় না। জলের 
আস্বাদশাতের জন্য তৃষ্ণা থকা নিতান্ত আবশ্যক । লুম্দর- 
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তম বস্যও সুখ দিতে পারে না বদি তজ্জন্যস্পহা নাথাকে 
পুণ্যের জন্য বাসনা চাই, চিদ্ানন্দের জন্য লালসা চাই । 
সত্যের জন্য যেব্যক্তি লালায়িত, সত্যকথনে তাহার কত 
আনন্দ! সে এই ভাবে, আন্গ আনি দশটি পণ্ট। সত্য 
কথা বলিয়াছি, আহ। অমি মতাবাদী হইয়াচি, সম্পূর্ণরূপে 
মিথ্যার সঙ্গে যোগ কাটিযাচি, আজ মুহুর্তের জন্যও 
সত্যের পথ হইতে পদস্থপন হদ্র নাই। আহা! আজ 
আমি কেমন সুধী! ধনবান্‌ সমাট অপেক্গাও আমার 
অর্থিক সুখ, কেন না আমি সতাধনে ধনী। মানুষ ঘত 
এইরূপ ভাবিবে ততই সত্যের প্রতি স্পৃহ! হইবে। তৃষিত 
ব্যক্তির ন্যায় দ্িন দিন সেমত্যের প্রতি সতৃষ্ণ হইবে: 
তুমি ঘর্দ যথার্থ দয়ার্দহও, যদ্দি কোন গ্ররীবকে ছেঁড়া 
কাপড় দ্িতে পার, এক মুষ্টি অন্ন দিতে পার, বাড়ীতে 
সংসারের ব্যয় করিয়া যাহা থাকে তাহ। হইতে ছুটি পয়সা 
দন করিতে পার, রোগী ব্যঞ্তিকে ওঁষধ দিয়া রোগ মুক্ত 
করিতে পার, তুমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে তুমি 
এই ভাঁবিবে, আহা! এই সামান্য শরীর দিয় ভ্রাতার 
উপকার করিতে পারলাম, ভগিনীর মেবা করিতে পারি” 
লাম! এই ভাবিতে ভাবিতে দয়ার স্পৃহা আরে। বৃদ্ধি 
হইবে। কিসে পরেঠ মগ করিতে পার তজ্জন্য প্রাণ 
ছট্‌ ফটু করিবে। সত্যের জন্য দয়ার জন্য তৃষ্ণ। ক্রমে 
খুব বলবতী হইয়া মানুষের মনকে অস্থির করে। অসম 
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অস্থিরতা ও বাকুলতার পর সেই পরিমাণে তৃপ্তি ও আনন্দ 
হুয়। একা সত্যসাধনে দয়াসাধনে আনন্দ, আবার দশ 
জন বন্ধুতে মিলিয়! সাধন করিলে আরো কত আনন্দ। 
পরস্পরের মুখপানে তাকাহয়। দেখ, তোমাদের কয় জগ 
সত্য কথা বলি! সুখ পায়, সত্যেতে আমোদ করে? 
প্রসেব? করিয়া কয়জনের মন আনন্দরসে প্লাবিত হয় ? 
ভাই ভগিনীর সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইলে 
এত স্পৃহা চাই, বাসন! চাই যে এক দিন মেবা করিতে 
না পারিলে অতাস্ত দুঃখ উপস্থিত হইবে। হায়! অদ্যকার 
দিন বৃথ। গেল, আক্গ কাহারও অমঙ্গল দূর করিতে পারি- 
লাম না, কাহার সেবা করিতে পারিলাম নাঃ রোগীকে 
ওধধ দিয়া 'াহার রোগ নিবারণ করিতে পারিলাম না, 
অনাধিনী বিধবার বা অনাথ শিশুর অমোপামু করিতে পারি- 
লাম না, ভ্রাস্তকে মংপথে আনিবার জন্য কিছু সাহাধ্য 
দিতে পারিলাম না,_-দয়াতে আকুলিত হ্দয় এইরূপে 
খেদ করে। সেজদয় সদ] অবকাশ ৪ হাযেগ অন্েষন 
করে কখন কি উপায়ে পরের পদসেবা করিবে । এত 
ব্যাকুলতার পর দয়া চরিতার্থ হইলেন অন্তরে বিমলানন্দ 


উথলিত হয়। কি সত্যসাধন কি মসলসাধন ছুয়েতেই, 
ভষা চাই । তৃষ্ণা থাকিলে" সাধনে উল্লাস হষকে। 
নতুবা অরুচির সঙ্ষে অধর বৃক্ধি হইবে আমি সত্য- 
বানী হইয়াছি যনে হইবা মাত্র আনন্দাশ্রু নিপত্ধিত্ত 
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হইবে। আমার এই অসার শরীরের রক্ত দিয়া পরের 
পদ ধৌত করিতে সক্ষম হইলাম, এই হাত বস্- 
হীনকে বস্ত্র দ্রিল) রোগীকে উধধ দান করিল, ইহ 
ভাবির! মাত্র চক্ষু হইতে আনন্দধারা পড়িবে। যে 
পরিমাণে প্রাণের তৃষ্তা, যে পরিমাণে বাসনা ও ইচ্ছা, 
সেই পরিমাণে আনন্দ । ব্ষিষী যেমন ধনের জন্য, সংসা- 
রের কষ্ট বিমোচনের জন্য ব্যাকুল অন্তরে চে করে, 
সাধকও ফড়রিপুদমনের জন্য তেমনি যত্রবান্। সমুদার 
ছিলের পর সন্ধ্যার সময় যখন ব্রদ্দমসাধক দেখেন, হয় শুদ্ধ 
ও নির্মল, কোন অবিশুদ্ধ ভাব তাহাতে স্থান পায় নাই, 
তখন সমস্ত চিন্ত আনন্দে প্লাবিত হয়। চিতশুদ্ধি হইলে 
সুখ হয়, আবার হুখ হইলে নিম্মলত! বুদ্ধি হয় । যেখানে 
শুঙ্গচরিত্রতায় সখ নাই, সেখানে ইন্রিয়হধে লোক হাসে 
বটে, কিন্ত সেই হাসির ভিতরে যম বসিয়া আছে । পাপের 
হাসি মৃত্যুর লক্ষণ। যথার্থ অ'নন্দ পৃপ্যেতে । পৃাসাধনের 
সঙ্গে সঙ্গে হখরুদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। যর্দিনা হয় কোন 
অস্বাভাবিক গ্লানি বা ব্যাধি নিশ্চয়ই ভিতরে আছে। পুণা 
ও দ্বয়াসম্বন্ধে যেমনপুদ্া উপাসনাসন্বন্ধে৪ তেমনই তৃষ্ণ। 
আনশের হেতু । বামন না থাকিলে উপাসনা সিক্ধ গয় ন।। 
কেবল ব্রঙ্গমন্দিরে অনিপে+ হইবে না। হরিনামধ্বলিতে 
শরীর রোমাধিত হয়! চাই, আনন্দোদয় হওয়া চাই। 
ঘঁদ ব্রচ্মপূজার জন্য তোমাদের প্রবল ওত্নুক্য ওস্পৃহ! 
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থাকে তাহ! হইলে এখানে আমিয়া! তোমরা অত্যন্ত তুখী 
হইবে। রাজা রাজ্য পাইলে তাহার কত আনন, বিষধী 
প্রচুর ধন লাভ করিলে তাহার কত আহ্লাদ, ধর্শে কি 
তোমাদের তদপেক্ষা অধিক আনন্দ হইবে না সামানা 
খুনের জন্য তাহাদগ্ের যে লোভ, তোমরা পরম ধন লাভের 
জন্য কি তদপেক্ষা অধিক লোভ করিবে না? সপ্তাহের 
পর ্মাজ বন্ধুগণের সঙ্গে বদ্ষমন্দিরে লাক্ষাৎ হইবে, তাহা" 
দিশের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া একত্র ঈশ্বরকে 
ডাকিব, ইহা ভাবিয়া! কত দুখী হওয়া যায়। কিন্ত অনেকে 
এখানে আসিয়া কেবল আলোকের শোভা দেখিলেন, 
জর্গান বাজিল তাহা গুনিলেন, কিন্ত উপাসনাধু আনন্দ 
হইল না, চিশক্ষেত্রে খের ফুল ফটিল না; ধ্যান করি, 
লেন, প্রার্থনা করিলেন, সঙ্গীত শুনিলেন, কিন্ত মুখে আন- 
দের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, কেহ পুজা করিয়া সুধী 
ইল না। কিন্ত যিনি বাড়ীতে বসিয়া তাবিতেছিলেন, 
কখন সময় হইবে সকল ভাই ভগিনী মিলিত হইয়া ভল্- 
বসলকে দেখিব, তিনি অল্দিরে আসিয়া আরাধন1 ধ্যান 
করিবামাত্র ব্রক্গ দর্শন করিলেন, এবং ব্রন্মানন্প লাভ করি- 
লেন। বেমন আরাধনায় তেমনি ধ্যানে তৃষ্ণা থাকিলে 
কাতরতা খাকিলে যন প্রবল বেগে ধ্যানঙ্গাগরে বাপ দিয়া 
পড়িবে । তৃষ্ণায় কাতর বাক্তি যেমন জল পাগলে হাপুস্‌ 
কুপুস্‌ করি উহা পান করে তেমনি সতৃষ্ আত্মা! যোগা" 


২১৬ সেবকের নিবেদন । 





নন্দসাগরে ডুব দিয়া আগ্রহের সহিত অনৃত পান করে। 
তুষ্ণাতুর হইয়ঃ ধ্যান করিলে ধ্যানে অত্যন্ত সুখ হয়। বিন! 
ভৃষ্ণায় বার বর যৃদক্গ বাজাও, হরিসম্ীর্তন কর, আহমদ 
হইবে না। কিন্ত এক বার ব্যাকুলহৃদয় হও, মৃদ্ স্পর্শ- 
মাত্র শরীর মন পুলকে পূর্ণ হইবে। কখন সঙ্ীর্তন করিব, 


কথন মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি শুনিব, এই ভাবিতে ভাবিতে যতই 
ল্পৃহা বাড়িবে, ততই দেখিবে মৃদঙ্গ হাতে স্পর্শ কারিছে ন! 


করিতে একেবারে মন মাতিদা। যাইবে, এবং ছদষে "আন্না 
উথলিয়। উঠিবে। বস্ততই এরূপ হয়, ইহা মিধ্য। ব৷ কল্পনা 
নহে। বাসনা থাকিলে বাসন। পূর্ণ হইবার সময় মন 
লুখোন্ন্ত হয়ু। যেখানে বাসন। নাই সেখানে অকুচি বং 
নিরানন্দ। হে জীব, মদ্দি স্থখী হইবে বাসনা উদ্দীপন 
কর। বাসন] দুখের হেতু । হেব্রাক্গ, ব্রাহ্মমাজে আসি” 
মাছ সুখের জনা, দিন দিন পবিত্র সুখে পর্বত্র হইবার 
জন্য। ধর্শের পথে ব্রচ্ষচারী হইয়া ষেব্যক্তি দিন দিন 
সত্প্রবৃস্তিনকল উত্তেজনা করে, কুবাদন! দগ্ধ করে, সাধু 
ইচ্ছ। ও ব্রচ্ষম্পৃহা এবং গুত বামনা পোষণ করে, তাহার 
সুখের পরিসীম। থান্তক ন|। প্রবল স্পৃ্গতে গভীর আনন্দ, 
আবার বিচিত্র ধন্মম্পৃহাতে বিচিত্র আনন্দ, ষত এবিহয়ে বাষন। 
ও কুচি, তত প্রকার গুখ। "ধ্যান, প্রার্থনা, আরাধনা, সক্কী- 
তল, সাধুসহুবাস, সংপ্রসঙ্গ, গ্রন্থপাঠ, প্রকৃতিচিস্তা প্রভৃতি 
নান! প্রকার বিশুদ্ধ সুখ হাদয়কে প্রফুল্ল করে। তোষরা 





জীবনগ্রস্থ। ২১৭ 
দ্য ব্রাক্ষধন্ধ্ের ভিতরে এই সকল ন্থুখ সম্ভোগ কর। 
পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে, ধশ্মের পথে অগ্রসর হইলে, 
এখন আরে! অগ্রসর হও। কুচির পথে অগ্রসর হইলে 
আরাধনা শ্থখের হইবে, পুজা অর্চন। আনদ্দকর হইবে, 
এবং ব্রঙ্ষের ন্যায় শখের বস্ত আর দেখিতে পাইৰে 
নং। ধশ্বে হুঃখ নাই, ধন্বে একাস্ত শখের অবস্থী। 
সংসার ছাড়িয়া, দুঃখের ধশ্ধ ছাড়িয়া, কচির পথ 
অবলম্বন কর) ইহাতে সমুদয় কামাবস্থা ও সুখের বস্ত 


লাভ হইবে এবৎ সকলে এই পৃথিবীতেই দেবনুখ সম্ভোগ 
করিবে। 


ছীবনগ্রন্থ । 
রবিবার, ৭ ই অগ্রহায়ণ, ১৮০২ শক। 


ঘখন নব্বিধান স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন, তখন 
তিনি স্বর্ঁয় পিতার নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি পৃথি- 
বীতে শিয়া কি শিক্ষা দিব, শিক্ষার মূল গ্রন্থ কি, এ বিষয়ে 
আমাকে উপদেশ দ্িন। ভগবান্‌ বলিলেন, “নববিধান, 
তোমার বিশেষ কোন পুস্তক অবলম্বন করিতে হইবে না! 
লোকের চরিত্র পৃণ্য প্রেমে গঠন রি জীবনগ্রন্থ হইতে 
ঘটনাগ্লোক উদ্ধৃত করিঘ। ব্যাখ্যা করিবে এবং তদ্দারা 
জগতে জ্ঞানালেোক বিস্তার করিবে। জীবন হইতে জীবন 


২১৮ মেবকের নিবেদন । 





জন্মিবে। তুমি দৃষ্টান্তের প্রমাণে সত্য প্রচার করিবে। 
তৃমি পৃথিবীতে গিক্পা মৃত পুস্তকের পরিবর্তে জীবন্ত গ্রন্থ 
প্রচার কর, এই তোমার প্রতি অনুজ্ঞা ।* নববিধান এই 
উপদেশ মস্তকে ধারণ করি৷ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। 
পৃথিবীতে আসিয়া আজ্ঞা! প্রচার করিলেন, কোন বিশেষ 
পুস্তকের আধিপত্য থাকিবে না, বাইবেল কোরাণ বেছ 
পুরাণ সকল পুস্তকের উপরে ভক্তজীবনরূপ ধর্মমপৃস্তক 
সমারীত হইবে, সর্ধত্র এ গ্রস্থ পূজিত হগবে। শঁহা 
পৃথিবীকে হরিপ্রেমলীল! জীবন্ত আকারে প্রদর্শন করি 
ধর্ম শিক্ষা দিবে । মনুষ্যের নিকটে জীবনের তত 
আদর নাই, যত গ্রন্থের । প্রথিবীতে গ্রন্থপূজা অতাস্ত 
প্রবল। গ্রন্থের পরাক্রম ও মহিমা বলিয়া শেষ কর! 
যাস না। কিন্ত গ্রন্থের গৌরব জীবন থাকিতে হয় না। 
জীবন অবসান হইলে গ্রন্থের আদর । যত দিন ভক্তজী- 
বনে হরি জীবস্ত ধন্ম দেখান, তন দিন উহাই' ঈশ্বররচিত 
বাইবেল কোরাণ বলিয়া আদৃত হইবে। মনে করিয়া দেখ, 
পুরাণার্দি শাস্ত্রের প্রতি লোকের এত শ্রদ্ধা কেল? উহাতে 
ভক্তজীবন লেখা আছে বলিয়া । পুরাণের গৌরব এই জন্ত 
যে এক সময়ে ভক্তের! স্বীয় স্বীয় জীবনে বাহ দেধিয়া- 
ছিলেন তাহাই উহা ভিতরে সন্নিবিউ হইয়াছে। ভক্ত 
জীবনের ঘটন। লিপি বদ্ধ হইলেই তাহা পুরাণ হইল। 
যখন ঘটনা ঘটে, ষখন লোকে উহা চক্ষে দেখে, তখন 


জীবনগ্রন্থ। ২১৯ 


উহ! গ্রস্থবন্ধ হয় না। তখন লোকে পড়ে না, দেখে। 
ঘটনাল্রোত ক্রমে ক্রমে বদ্ধ হইল, ইতিহাস কালক্রমে 
নিস্তব্ধ হইল, অভিনয় শেষ হইল, রঞ্গভূমি 'হইতে 
অভিনেতগণ অস্তহিত হইলেন। জীবনচরিত ইত্তি- 
হাসে পরিণত হইল, তখন পুরাণের আবন্ত হইল। গ্রন্থ 
জীবনের শ্থান গ্রহণ করিল, মানুষের চরিত্র শান্তে পর্থযব- 
সিত হইল। প্রতাক্ষ ঘটন! শ্রুতি স্মৃতি হইল। পূর্ব্বে 
যাহা চক্ষু দেখিল. এখন তাহা! কলম লিখিল, বুদ্ধি বুঝিল। 
যাহা হউক, মূলশাস্ত্র ্দীবন, নববিধান এই গড় কথ! প্রকাশ 
করিলেন। এখন গ্রন্থের সময় নহে, জীবন পাঠের 
সময়, জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের সময়। বর্তমান বিধানে এই: 
শুভ সংবাদ প্রচার হইল যেবেদ পুরাণ অপেক্ষ! ভক্তঙগীবন 
বড়, উপদেশ অপেক্ষা চরিত্র বহুমূল্য। এখন যে আমর! 
পুন্তক চাই নাতাহা নহে। পূর্তেও যেমন এখনও তেমনি 
পুস্তকের প্রয়োজন । ধশ্মগ্রন্থ না হইলে পৃথিবীতে ধর্শ্ব 
প্রচার হয় না। মূল গ্রন্থ না পাঁকিলে কোথা হইতে 
শ্লোকের ব্যাখ্যা হইসে, কি অবলম্বন করিয়া আচার্য বেদী 
হইতে উপদেশ দিবেন? মুূল্গ্রন্থ *থাকিলে তবেতাহার 
টীকা হয়, তাহার ব্যাখ্যা হয় এবং সত্য প্রমাণিত ও বিস্তৃত 
হয়। ভ্রান্তের ভ্রম, অবিশ্বাধীর সষ্ুশয় ও পাপীর পাপ 
মোচনের অন্য গ্রন্থ চাই। নবব্ধান এক নূতন অত্রাস্ত 
খগেদ পৃথিবীতে আবিষ্কান্ন করিলেন। হে নববিধান, 
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লোকে বলে, তোমার গুরু নাই, গ্রস্থ নাই, বেছ নাই, 
বেদাস্ত নাই, ঈশ্বররচিত কোন ধর্ম শাস্ত্র নাই, তবে 
তুমি কিরূপে লোকসমাজে জ্ঞান বিতরণ করিবে? 
কি দ্রেখাইয়া জীব উদ্ধার করিবে? হে ব্রাঙ্ষণণ, তোমরা 
এ প্রন্মের উত্তর দেও, শোকের আপন্তি ও উপহাস 
খণ্ডন কর। জীবস্ত্র দৃষ্টান্ত লোকের চক্ষের জন্মুখে ধারণ 
করিতে হইবে, জীবনরূপ বেদ বেদান্ত প্রস্ততত করিয়া 
মানুষের হাতে দিতে হইবে। তোমাদেব এক এক জনের 
জীবন পুস্তকরূপে লোকের নিকট উপস্থিত করিতে হইংব। 
আমাদের প্রত্েকের জীবন ঝণেদ্, আমাদের জীবনই 
শ্রেষ্ঠ পুরাণ। কেন ন। আমাদিগের জাবনে দয়ামক্স হু 
আপন প্রেমের লীলা দেখ।ইফ্রাছেন, এবৎ আমাদিগকে 
তাহার সাক্ষী করিয়াছেন। এ ধর্মে অন্য সাক্ষী নাই, 
ঈশ্বর আমাদের জীবনকে সাক্ষী নিয়োগ করিষাছেন। 
জ্ময় হইয়াছে, হে ব্রাঙ্গনণ, তোমর! আপন আপন জীবন- 
পুস্তক প্রস্তুত কর এবং মুদ্রাক্কিত করিয়া সর্বসাধারণের 
গোচর কর। পৃথিবী এই সকল কথায় ক্রোধে প্রজ্লিত 
হইয়া বলিতেছে, কি নববিপান অন্রাস্ত বেদ আনয়ন 
করিবে ? হিন্দুধর্ম কিম্নান হইয়াছে? ঝক যু সাম অধর্কা- 
বেদ ও পুরাণাদি সল্দাঞ্কে অতিক্রম করিয়া শাস্তুগৃন্য 
ব্রাহ্মধন্ জম্মী হইবে? ঝগেদ্দ অপেক্ষা কি নববিধান বড় 
হইবে? দেখ নববিধানকে সকলে উপহাস করিতেছে। 
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হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা ইহার মর্যাদা রক্ষা কর, তোমরা ইহার 
মুখ উদ্ভ্বল কর, ঈশ্বরবাণীর যথার্থতা সপ্রমাণ কর। কোন 
পুস্তকের উপরে নির্ভর করিও না। এই নববিধানের জীবন- 
পুস্থকের প্রাধান্য সর্ধত্র প্রচার কর; ভক্তজীবন উনবিংশ 
শতাব্দীর ধর্গ্রন্থ হইবে। অদ্য ত্রক্মমন্দিরে এই ভবিষ্যহ্থাণী 
শরণ কর, শত শত বৎসর পরে তোমাদিগের জীবন ব্রচ্ষ- 
পরাণ ও ব্রক্ষবে্দ বলিয়া গৃহীত ও আঘৃত হইবে। যে 
স্ধানের কোন প্রকার পুস্তক নাই, লোকে তাহাতে ও 
পুস্তক অন্বেষণ কবিবে! আমরা পুস্তক মানি না, তথাপি 
পথিবীর লোক আমাদিগের নিকট শাশ্ট চাহিবে। অহএব 
হে ব্রক্মোপাসকগণ, তোমরা ত্ববায় জীবন গঠন কর। এখন 
গা পদ গ্রন্থ রচনা কর, যন চোমাদিগের জখবন পড়িয়। 
গোকে জীবন্ত ভগবানের মহিম! দেখিতে পায়! যদি আজ 
কাল কোথাও ভগবান্‌ পাপীর একটী প্রার্থন। পূর্ণ করিয়।! 
থাকেন, সহজ লিখিত পুস্তক অপেক্ষা এ জীবস্ত ঘটনাটী 
মানুষের মনকে আকথণ করিবে। প্রাচীন কালে কোথাস্ব 
ভগবান্‌ কি লীলা] দেখাইয়াছেন, সে পুর'ণ লষ্টয়া এখন কি 
হইবে? এখন নূতন কথা, নতন র্লাপারের প্রয়োজন । 
আঠার শত বৎসর পুর্সে অমক সাপু মমক স্টানে অমুক 
পাহাড়ে ঈশ্বর কর্তৃক দীক্ষিত & অর্পদষ্ট হষ্টয়া শ্য্যিগণকে 
শিক্ষা দিযুছেন এবং সত্য প্রচাঞ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া? 
বিশেষ কিলাভ হইবে? আজ নিজের ঘরে নিজের কর্ণে 
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শুনিতেছি ভগবান্‌ এই কথা বলিলেন, নিজ চক্ষে দেখি- 
তেছি তিনি এই কর্খ্ব করিলেন। আজ অমুকের ঘরে লক্ষমা 
হইয়া অমুদ্দায় সংসারের কাজ ঈশ্বর আপনি নির্বাহ করি- 
লেন, আপনি অন্ন পরিবেশন করিলেন, আপ।ন অন্ন দিয়া 
ক্ষুধা নিবারণ করিলেন। আদ অমুক ঘোরতর বিপদে 
নিপত্তিত হইক্সাছিল, ভগবান তাহার সমুদয় ভার নিজ 
মস্তকে গ্রহণ করিলেন, তাহার সমুদয় বিপদ ভগ্জন কারয়! 
শান্ত পুদান করিলেন। এ সকল নূতন কথা শ্রকাশ হওয়। 
চাই। চক্ষে যাহা দেখা হইল লোকসমক্ষে বলা চাই । 
এইরূপে ঈশ্বর প্রমাণিত হইবেন, এইরূপে ব্রাঙ্গার্ম্ের 
মুখ উত্তম্বল হইবে। যদ্দি পুস্তক আবশ্যক স্বীকার করিলে, 
তবে গ্রতোকে পুস্তক হইতে চেষ্টাকর। অমি বর্তমান 
শতাব্দীতে পুথিনীর একটি ধর্ম্মপুক্তক হইব, আমার চবিত্রে 
প্রমা আাহযু$তা বিনয় নিরহক্কারের দৃষ্টান্ত দেখাব, আমার 
জীবনসামবেদ ভবিষাতে কত লোকে হ্মধুর স্বরে গান 
করিবে । আমাদিগের জীবনে গদ্যে পদ্দ্যে লিখিত প্রত্যা- 
দেশ দ্েখাইতে হইবে। আমর! কত দূর নিরহক্কারী বিনয়ী 
হইতে পারি, মোর বিপদে নিপতিত হইয়। ব্রচ্মের উপর 
একাস্ত নির্ভর করিতে পারি, ইহার দৃষ্টাস্ত জীব্সপুস্তকে 
বিবৃত করিতে হইবে $ ব্রচ্ডের আদেশ ঘোষণ! করিবার 
জন্ত আনেক গ্রন্থ অনেক পুস্তকের প্রয়োজন । বত্তমান 
সময়ে নানাপুস্তক নানা পত্রিকা প্রচারের জন্য উদ্দ্যোগ্ধ 
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হইতেছে, হৎসংক্রাস্ত আমার একটি প্রস্তাব আছে। 
পুস্তক গ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভকুজীবন প্রচার করিলে একটি 
বিশেষ অভাব মোচন হইবে । নববিশানের মুল গ্রন্থ নাই, 
লোকের এই যে কুনংস্কার আছে তাহা আর থাকিবে না। 
লোকে যখন বলিবে, তোমাদিগেব বেদ শাইঈ, সর্দাগ্রে 
জীবনরাপ মূল গ্রন্থ যেন তাহ'দিগের হস্তে প্রদত্ত হয! 
তোমরা সকলে জীবনের বুত্তাস্ত নকল লিখিয়া সাধারণের 
এই অভাব মেচন কর। ছেটি ছোট পুস্তক প্রচার কারতে 
তোমরা প্রবুস্ত হইয়া, তাহার সছে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন” 
বৃন্তাস্ত প্রচািত হটক। ব্রঙ্গধামে যে মুদ্রাষস্থ্ আগে 
তাহাতে আপন আপন জীবনগ্রন্ত মুদ্দিত কর। যে করখান 





হয় বিশুদ্ধ ভাষায় জাবনশ্রহ রচনা করির। ঈশ্বরের যস্স্রে 
ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক, সঙ্লেজানুক -বজীবন্ত 
ধন্মশাস্থের অভাব নাই ক্মাব তত্ব, নীতির তত্ব, উপাসনার 
তত্ব, যোগের তত্র, ভক্তির তত্র, পিশ্বাসের তত, এই সকল 
তত্বের এক একখানি গ্রঞ্থ বশুমান ক'লের বেদ পুন্াণ নামে 
প্রচারিত হউক । এই সকণ পাঠ করিয়া মকলের বিশ্বাস 
হউক, সকলের পাপ তাপ নিলারণ হওক । মন্ুঘোন জীবনই 
প্রকৃত ধন্মপুস্তক, এই মত বুষ্মাইয়। দিয়। সকলের ভান্তি 
দুর করা হউক। প্রত্যাদিষ্ট জাব্লল্সান্ড সতা প্রকাশ করে, 
ইহ। প্রচার করিয়া নকলে নববিপ্ানকে সাহায্য করুন। 
জীবনপুস্থকে মানুষের পুদ্ধিরচিত প্রবন্ধ লেখা নাই, কিন্ত 


চে 
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পপ পাল পশপিস্পপাপ্পস 


কেবল হরির আশ্চর্য প্রেমলীল1। উহাতে মানুষকে উদ্ধার 
করিবার জন্য ভগনান যে সকল অলোৌকিক ঘটনা সংঘটন 
করেন, তৎ্স্মুদায় প্রাপ্তীল ভাষায় বর্ণিত ও উত্তন্বল অক্ষরে 
মুদ্রিত হইয়াছে । উহা পাঠ করিলে অবিশ্বাপী বিশ্বাসী হয়, 
নাস্তিক আস্তিক হু, অতক্ত প্রেমিক হযু, এবং অদাধু সাধু 
হয়। এমন গ্রন্থ কি তোমাদের কাহারও নিকটে নাই? 
অবশ্য আছে। গুপ্ত জীবনরহুস্য বাহির কর, লুক্কায়িত 
ন্দে বেদাস্ত প্রকাশ কর। ভক্তজীবনপুস্তকে প্রথমে ষে 
উৎ্সর্গপত্র আ-ছ,. তাহাতে লিখিত আছে, এ গ্রন্থ ব্রন্মপাদ্ব- 
পদ্থে উপহাঁরস্বরূপ গুদত্ত হইল। জীবনসমর্পণরূপ এমন 
উপর, তিনি কি গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন? তে 
ব্যক্ির জীবনপুস্তকে ভক্তি শ্রদ্ধা বিনয় উৎসাহ যোগ 
জীবম্তভাবে প্রদাপ্ত র'হয়াছে, যেবাঞ্জছির জীবন কেবল 
ঈশ্বরের প্রেমকীর্তি প্রকাশ করিতেছে, তাহাই জীবন 
উপহার গ্রহণে পরমেশ্বর সক্দ। উত্স্ক। সেই ভজজীবন 
অমূল্য ধন, উহা দ্বারা পৃথিপীর অ.শষ কল্যাণ হয়। ভর্জেরা 
যোগীরা আপন আপন জীবনে ঈশ্বরকে দেখিশ্রা যে সকল 
কথ বলেন তাহা সতোর সাক্ষী এবং এজন্য ব্র-্ধর অত্যন্ত 
ভআদবণীয়। এই গ্রস্থ উৎকৃষ্ট লাল কালাতে যুদ্রিত। কাল 
অক্ষরে ইহা ছাপা হঞ্ধ নাঃ কিন্তু ভক্তের শোণিতে ঈশ্বরের 
কথা যুদ্রিত হইয়া থাকে । জীপনের ঘটনা অন্য কালীতে 
লেখা হইতে পারে শা । পামান্ত কালীতে সামান্ত কাগজে 
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প্রত্যাছেশের কথ! অস্কিত হইতে পারে না। ভায়ের 
ভীবস্ত তেজন্নী রক্ত ভিন্ন তেজন্বী হবিততু লেখা যায় 
না। ঈশ্বরের নাম ও তাহার শাস্ম লিখিবান্ব একমার কালী 
জীবের র্ত। তোমাদের জীবনের চাগ্ি বেদ রঙ দিয়া 
লেখ, তবে তো উহ! জীবন্ত ও জাবনপ্রদ শাস্বা হইবে। 
যত সুখ সম্পহ জ্ঞান ধর্ম আমরা ঈশ্বরের নিকট লাভ করি. 
মাছি তাহ নির্মল রক্ত দিয়! প্রকাশ করিতে হইবে, রক্ত 
দ্িয্প। ভগবানের মহিমা মহীয়ান করিতে হইবে। আপ- 
নার রক্ত দিয়া যাহ! লিখিবে লোকের নিকটে তাহাই চিরা- 
দূত হইবে। ভক্তরক্তে ঈশ্বর পৃথিবীর পাপ ধৌত করেন। 
কেবল মুখের কথায় জগতে সত্য সপ্রমাণ হয় না। রসন। 
অত্র সাক্ষী হইতে পারে না। যে রক্ত দেয় না সে 
কেবল বক্তৃতা করিয়া ধন্মপ্রচার করিতে পারে না) ঘি 
পৃথিবীর উদ্ধারের পথ প্রমুক্ত করিতে চাও, সতেজ রক্তে 
জীবস্ত ধর্ম কথা লিথিয়া প্রচার কর। জীবনের জমুদায় 
ঘট নাগ্রস্থ রক্তবর্ণ অক্ষরে লিথিবে। বুদ্ধির কাল কালীতে 
আপনার মত একটিও লিখিবে না, কেবল প্রন্দের শ্রীমুথের 
বাণী শোণিতাক্ষরে লিখিবে। একটা, একটী ঘটনা একটি 
একটি শ্োক। সেই শ্লোক পাঠ মাত্র শরীর রোমার্সিত হইবে, 
নৃতন জীবনের সঞ্চার হইবে, শক প্রাবং পাঠক উভয়েই 
রুতার্থ হইবে। সহত্র গ্রন্থ প'ঠ করিলেও & একটি শ্রোকের 
তুলনা হয়না! ঈশ্বর কোন্‌ কোন ভত্তের জীবনে বর্তমান 
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শতাব্দীতে কবে কি করিয়াছেন এই সকল পুস্তকে তাহ! 
বিস্তৃতরূপে লেখ, আছে। উহা দেখিৰামাত্ত পকলে বুঝিতে 
পারিবে, ঈশ্বর কেমন জীবস্ত জলস্ত ভাবে অবিশ্বাস ও আপন 
বিনাশ করিতেছেন । ঈশ্বরের সাহায্য বিনা কিছুই হয় 
না, ইহ! সকলে বিলক্ষণ জানিবে। আ'চাধ্যেরা ব্রহ্মমলগিরে 
এই সকল পুস্তক হইতে ঘটনাশ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা 
করিবেন, তচ্ছবণে উপাপকমণ্ডলীর বোমহ্ষণ হইবে। 
শুন্ক নিজাঁব বেদ বেদাভ্ত অপেক্ষা জীবনশাস্থ অধিক ফল- 
প্রদ হইবে। এ সকল গ্রন্থ আবার হুদয়রগীন। ইহা 
সচিত্র। মনুষ্য স্বভাবতঃ সচিত্র পুস্তক দেখিতে উতৎসক। 
ভক্তের জীবনে থে কেবল ঘটন। ও প্রেমতত্ব বর্ণিত হইয়াছে 
তাহা নহে, প্ছানে স্থানে উতৎকুষ্ট চিত্র সকল সন্িবেশিত 
হইয়াছে! রঙ্গের ভূমা আকাশমূর্তি কিরূপ যদি আকিয়। 
দিতে পার এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে টীক? ব্যাখ্যান সংযুক্ত 
কর, তাহা হইলে জগতের নিকটে হীহার অত্যন্ত আকর্ষণ 
হুইবে। গৃহলক্ষ্ীর মূর্ত, ষোগেশ্বরের মূর্তি, স্বগয় দ্বক্ত- 
গণের মূর্ত, পৃথিবীতে বৃক্ষতলে -যাগী নিস্তব্ধ ভাবে ধ্যানে 
অগ্ হইয়া] রহিয়াছেন। ভক্ত নদদীতটে সাং কালে একভার! 
বাজাইয়া নামগান করিতেছেন, এ সকল মূর্তি চিত্রিত 
কিতে হইবে। ছর্শজর্ন তিক্ত একত্র মিলিত হইয়। ব্রচ্ষ 
পুজা করিলেন, এক সময়ে ব্রহ্মা্ি প্রজ্বলিত হুইয়। 
সকলের নিকট প্ুদীপ্ত হইল, ইহার ছবি অস্কিত করিতে 
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হইবে । সকলে আপন আপন জীবন পুস্তক দেখ, উহাতে 
বিচিত্র চিত্র দেখিয়। মোহিত হইবে। নবাবধানের 
গ্রন্থ দৃষ্টাস্তের গ্রন্থ । উহাতে তত্ব কথা আছে আবার 
ছবির ভ্বার। উহা! প্রমাণিত। উহাতে জীবস্ত বিধপ্ঠ 
বর্ণিত ও চিন্রিত, হাতরাং ঈশ্বরের লীলার খুব উজ্জ্বল 
সচিত্র বর্ণনা ফেখিয়া লোকে সহজে বুর্িনে এবং 
মুগ্ধ হইবে। ব্রহ্ষমভক্তগণ, তোমরা এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 
পাইদাছ, সকলের নিকট উহা! প্রকাশ কর। তোমরা 
গোপনে যাহ দ্েখিয়াছ যাহা! শুনিয়াছ, নিয়ে রাজপথে 
দ্াড়াইয্বা লোকের নিকটে তা। প্রকাশ করিয়া বল। উপা- 
সনার ঘরে যাহা দেখিয়া, শুনিয়াছ, ছাদের উপরে 
উঠিয়া তাহা ঘোষণা কর! কুড়ি বৎসর অন্তরে অন্তরে 
যাহা চাপিয়া রাখিয়াছ, তাহা আর চাপিয় রাখিবার সময় 
নাই। নববিধান উদ্দিত হইয়াছেন, এখন আর তোমএ4া 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পার না। ব্রক্ম যাহার সম্বন্ধে যাহ! 
করিয়াছেন সকল প্রকাশ করিয়া বল। কে কে পুস্থক 
লিখিবেন একেবারে স্থির করিয়া ফেলুন । হরিকথামৃত 
লিখিয়ী হরির দয়া প্কাশ করিয়» গ্রন্থ খানি রচনা 
করিতে হইবে এবং তাহাতে ছবি আকিয়া দিয়া আরগু 
মনোহর করিয়া প্রকাশ কর্সিত্তে হইবে। জমুদয় প্রস্থ 
প্রকাশ হইলে, সমুদদ্ধ ছবি তাহাতে আকিয়। (দলে, 
সকলে আদরের সহিত উহা গ্রহণ করিবে । 
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১৪ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮০২ শক। 


ধেখানে ঘোগধর্ম সেইখানে বিলীন হইবার কথা 
ওনিতে পাওয়া যায়। দ্বোগ এবং লম্ বাস্তবিক একই । 
শাধনের আরত্তে ফোগ, পরিণামে লব! যে স্বানে ষে 
লোকের মধো এই ফোগের আস্ত ফেখিতে পাওয়! যায়, 
সেই স্থানে সেই লোকের মঞ্ো কালক্রমে লক্ষের ভাব প্রশ্,- 
টিত হইতে থাকে । যাহারা যোগ ধরিয়াছে তাহারা নিশ্চ- 
ঘই ঈশ্বরেতে লীন হইবে । ষোগের অর্থ এই যে, ছুই বা 
একত্র হইয়া এক অপরের মধ্যে বিলীন হয়। হিন্দু কিংবা 
'ন্যান্য যে ধশ্মে যোগের তত্ব আাছে তাহাতেই জীব ৬ 
ব্গ্ষের খ্রক্যের কথা আছে । হিন্দধন্ম কি বলে তাছা 
তোমবা সকলেই জান। ইহার অদ্বৈতবাদ, “আমি তরঙ্গ 
ঈর্বর প্রসিদ্ধ । খুষ্টধর্ট্বের যূলেও ক্েখিতে পাই “আমি ও 
আমার পিতা একই |” হিন্দু ও বষ্টপন্ম আপাততঃ লোকের 
নিকট বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য । একটি ধ্যান্যের ধর্ম, আর 
একটী কর্মের ধন্ম।" এ দেশের খষি ধ্যানশীল। জঈীশ। 
ও ভ্াহার শিষাদ্দিগের মধ্যে কর্মের প্রাহুর্ভাব। কিন্তু কি 
'আশ্চা ! ছুয়ে ভিতরেই ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইবার কথা। 
ছায়েতেই যোগের লক্ষণ দেখা যায়। ছুয়েতেই জীব গু পর" 
মাত্বার ইন্য, ছুষ়েতেই পরমাশ্নাতে জীবের লু । হিন্দু 
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খষি ও নীতিপরায়ণ সাবুস্রেষ্ট ঈশা এ হয়ের সাধনের 
আরত্তে ভিন্নতা, কিন্ত ভ্রমেপ্রমে একা ও সামগ্ম্য লঙক্ষিত 
হয়। আখ্যঞষি যোগের প্রারভ্তে জনকোলাহল হইতে 
কারধ্যক্ষের হইতে অবস্থত হইয়া গিরিশিখরে অথবা বৃক্ধত 
তলে বমিয়া ধান করেন এবং ক্রমে সমাধির অবশ্য প্রাপ্ত 
হন। চক্ষু নিম'লন ও ইন্দ্রিখনিবৃত্তি তাহার পক্ষে নিতান্ত 
আবশ্যক । অবশেষে অল বিন্দু অনস্ভত সাগরে লীন হইল। 
যত ক্ষণ সাধনের অবস্থা, শ্রবণ মনন নিদ্িধ্যাসনের অবস্থা, 
তত ক্ষণ ঝি দীবন ও পরযাত্মার ভিন্বত বুঝিতে পারেন, 
কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিয়। থাকিতে থাকিতে যখন সমাধি উপ” 
স্মিত হয়, তখন পরমাত্মা৪ নাই জীবাতআ্বাও নাই, বোধ হয 
সকলই একাকার, অকুল জ্ঞানসমুদ্রে জীবাত্সা বিলীন। 
এ অনন্থাতে বিন্দুমাত্ত বাবধান ঘা ভিন্নত। অনুভূত হয় না। 
আনেতে শক্তিতে প্রেমেতে আননেতে ব্রঙ্গের সঙ্গে 
জীবের ভেদ হইবা গেল। ঞ অবস্থা অতি গভীর ও 
নিগঢ়। যেখ'নে জীব আপনার স্বাধীনতা ও সতগ্্রাতা 
অনুভব করিতে না পারিয়। ব্রক্ষেতে উক্যভাবে শ্থিতি করিল, 
€ষখানে ধ্যান ও যোগসন্থন্ধে ছুয়ের মদের একতা শব্দ বাব- 
হার হইতে পারে, কিন্ত যেঝ'ষ হিন্দু ঝষির ধ্যানের পন্থ। 
খাবলন্বন করিলেন না, অন্য প্রবীর সং্ধীনের অনুমরণ করি- 
লেন, ভিনি কেন বলিলেন, “আমি এখং আমাক খপ 
এক ₹' এই, কথ, বলিপ্না কি তিনি হিন্দু ঝষিগণেন সঙ্গে এক 
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হইলেন? জারা থধি পিতা পুত্র মানেন না, কেবল সাগ- 
রের সঙ্ষে জলবিন্ুর সম্পর্ক মানেন । জীব পরমাত্বাতে 
বিলীন হওয়াতে দুয়ের একতা বুঝিলাম, কিন্তু পিতা পুত্রের 
ফ্জ্ন্ষ বিদ্যমান থাকাতে ছুয়ের একা কিরূপে সম্ভব হইষে? 
আধ্য ধষি ব্রক্মনাগরে প্রবিষ্ট হইলেন, জীব ধ্যান করিতে 
করিতে আপনাকে ব্রহ্ষেতে হারাইলেন, ইহা বুঝিতে পার 
যাক়। কিন্ত ঈশার বক্ষ ভেদ করিলে কি এইরূপ ধ্যানযোগ 
দেখিতে পাগুয়া যায়? সেখানে ঈশ্বর ও জীবভিন্ন। তবে 
পিত। ও পুত্র এক হইল, কি প্রকারে? এখানে কি যোগ 
হইতে পারে? ই, এখানেও যোগ আছে। ঈশার ধর্মও 
মূলে যোগের ধন । কিন্ত হিন্দু খর্ষদ্িগের যোগ হইতে 
এ যোগ সভন্ত্র। এ যোগ ইচ্ছাযোগ, কর্তৃত্ব যোগ । অন্তরে 
এক ইচ্ছা, ইচ্ছাতে ইচ্ছা বিলীন। এখানে স্বেচ্ছাব বিনাশ । 
ইচ্ছণখেি কিল। দ্ষেচ্ছার সংছার, স্বইচ্ছাকে বিদায় দিয় 
বঙ্গের ইচ্ছাতে জীবের হচ্ছা বিশীন করা। যেমন আত্ম! 
ধ্যানের সময় পরমাত্বাতে নিমগ্ হয়; তেমনি কাগ্যে:ত 
জীব ইচ্ছা পরমাস্মার ইচ্ছাতে বিলীন হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা 
হইতে জীব যখন ভরি হয়, তখন দে পপ করে; লোভ 
মোহে তখন সে কলক্ষিত হয়। ভ্রষ্ট ইচ্ছা ব্রচ্ষের কাছে 
আিনে পারে না, ঈশ্বরচেচ কর্তা বলিয়। নে স্বীকার করিতে 
চায় না। এ ইচ্ছাকে শুদ্ধ করিয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাতে 
সংযোগ করাকে ধশ্ম বলে । চিত্রশুদ্ধির যুলে কেবল স্বার্থ- 
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নাশ। ঈশ্বরের ইচ্ছা ঘ্ছি জয়ী হইল স্বেচ্ছা অঞ্গ, থাকিল 
মা। পূর্বে ইচ্ছায় পূর্বে একটি অতিরিক্ত বর্ণ ছিল *ছ্ব"? 
সেটি আর রহিল না। আমার ইচ্ছায় আমি কার্যে 
বৃত্ত হইতাম, এট থে শামি আমার তাহা একেবারে 
চলিয়া গেল। শ্ববিবর্জিত একমাত্র শুন্য ইচ্ছা রহিল 
অর্থাৎ শ্রদ্ষের ইচ্ছা । তাহার ইচ্ছা জীবের সমন্ত ইচ্ছাকে 
গ্রাস করিল। যত ক্ষণ আমার ইচ্ছা! আছে, ততক্ষণ সে 
ইচ্ছা! আমাকে সংসারের দ্বিকে টানিবে, ঈখরের দিকে 
যাইতে দিবে না। “আমি” রজ্জুতে আমার্দের জীবনতরী 
সংসারঘাটে বদ্ধ রহিয়াছে? এ রজ্জব কাটিলেই নৌকা ব্রহ্ষ- 
আলধিতে মগ্ন হইবে। সম্পদের ইচ্ছা, সুখ সমৃদ্ধির উচ্ছা। 
এইরূপ নানাবিধ সাংসারিক ইচ্ছা! ও পাপ কলস্কে পুর্ণ 
নৌকা ঘাটে বদ্ধ ছিল। শ্বেচ্ছারজ্ভু কাটিবামাত্র নৌকা! 
ঘুবিতে ঘুরিতে ব্রশ্ষনাগরের তৃফানে পড়িয়া ভুবিয়া গেল, 
চিতুও রহিল না। আর আমার তোমার রহিল না। পুত্রের 
উচ্ছ! পিতার ইচ্ছা এক হুইল, পিতার ইচ্ছাসাগরের তরঙে 
পুত্র পরিচাপিত হইতে লাগিলেন। ততক্ষণ মনুষ্য পাপী 
যতক্ষণ সেনিজে কর্তী। ছুশ্মীতি না থাকিলে কেহ আপ 
লাকে কর্তী মনে করে না। কর্তী হওয়াতে পাপের হি 
হয়। জীব নিজ্জে পাপ ভিন্ন মার কিচু করিতে পারে না। 
ধর্শ্মের কর্ডা একমাত্রঈীশ্বর । সেই কর্তাকে ভজিলে কর্তার 
নিকট সম্পূর্ণরূপে €পত ও অধীন হইলে পাপ আর আমিতে 
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পারে না। কর্তার ইচ্ছা যিনি পালন করেন, তিনিই শুদ্ধ 
তিনিই সুখী । আপনি কর্তা এই ভ্রাস্ত মতই সর্বনাশের 
মূল। আমর! নিয়ত জীবনে ছুটি কর্তী। স্থাপন করিতে চাই, 
ঈশ্বর ও আমি। উপাসনা ও সংসার সকল বিষয়েই ছুই 
কর্তা । যে ঘরে ছুই কর্তী দুই প্রভু সেখানে নিশ্চয় বিবাদ্ছ। 
আমরা প্রত্যেকে হুদয়ে ছুই কর্ত। স্থাপন করিয়া রাখিয়াছি। 
কতক গুলি টাক] আমার, কতক গুলি বর্দের; কতকগুলি 
গুণ অ'মার, আর কতকগুলি গুণ তাহার। এই এই বস্ত 
আমার, এই এই বস্তব্রক্ষের। ছুই জন কর্তা শ্ছির করিয়া 
ভালুক মুলুক, ধন সম্পৎ, মহিমা ও গৌরব বিভাগ করিস! 
লই। এরূপ বিভাগ যেখানে সেখানে কখন সুখের রাজ্য 
হয় ন|, কেবলই অশ্ার্তি। বিবেকের সুখ এ অবস্থায় 
ছুষ্প্াপ্য। দেবাহৃরের সংগ্রামে শান্তি ভাঙ্গিয়া যায়। 
গৌরব লইফ্কা ঈশ্বর ও জীবাত্বার বিবাদ উপস্থিত হয়। 
যেখানে ছুই জনের কর্তৃত্ব সেখানে সুখ সন্তব নয়। 
কিন্ত যিনি যোগধন্ম সাধন করিয়াছেন এবং ইচ্ছার 
শাস্ত্র জানেন, ক্রমে ক্রমে তাহার ইচ্ছা কামন! বিষয় 
বাসনা বিলীন হইয়া এক ঈপ্বরের ইচ্ছা বলবতী হয়। তাহার 
সমুদয় জীবন সেই এক প্রবল ইচ্ছার অধীন হয়, সমুদয় 
বাসন। অভিলাষ ব্রক্ষেতে “চ্রিতার্থ হয় । হিনি আপনার 
পমুপপায় শ্বত্বাধিকার পরিত্যাগ করেন। ষোগদ্বার তিনি 
'াপনার সমুদায় ঈশ্বরের ইচ্ছাসাৎ করেন। খধির আত্ম! 
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ধ্যানযোগে যেমন পরমাত্্াতে বিলীন হনব, তেমনি সকল 
কার্ধ্য ঈশ্বরান্থগত হইয়া করিলে বিবেকী কম্মঁর মনে হীচ্ছা- 
প্রত ষোগ হয়। তখন শ্বেচ্ছা আর তিঠিতে পারে না। 
তখন আমার ইচ্ছায় আমি (কড়াইতে যাই না, আমার 
ইচ্ছায় আমি ধন উপার্জন করি না, আমার ইচ্ছায় আমি 
সংসার করি না, আমার ইচ্ছায় কাদ্যালয়ে ষাই না, আমার 
ইচ্ছার মন্দিরে আসি না ধর্মসা্ধন করি না, সকলই গভুর 
ইচ্ছা। ষধন সাধকের জীবন এই যোগের অবস্থায় পরিণত 
হয়, তথন কি সংসার কি পুজ। অঙ্চন। সাপুসহবাম সকলই 
ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সম্পর হঘু। সাধু খষি বলিলেন 'আমি 
এবং আমার পিতা এক ।” ভিনি যোগে ইচ্ছার ভিন্নত! 
বিনাশ করিলেন, যোগবলে স্বান্থীনত। দ্বিধা উড়াইয়? 
দিলেন। নিজের কর্তৃত্ব নাই। কতৃত্বে আমি তুমি বুঝায়। 
আমি গান করি, বজ.তা করি, আমি প্রচার্গ করি, যতক্ষণ 
এই প্রকার ভাব থাকে, তশ্ক্ষণ মানুষ ধার্মিক হইতে 
পরে, কিন্ত হুখী হয় না, যোগী হইতে পারে না। যোগী 
হইলে আর আযি তুমি থাকে না। আমার করুত্ব ঈশ্বরের 
সঙ্গে এক হইয়া যায়। অহঙ্কার আর পাধীন ইচ্ছা সমান? 
থাও দাও যাহ) কিছু কর, উৎকৃষ্ট ক সামান্য কোন কাগ্য 
আমার ইচ্ছার হয় না, এইরূপ বলিতে শিক্ষা কর, দেখিলে 
পরিশেষে আর স্বতগ্র উচ্ছা নাই। যেমন সম্ভরণে সিক্ষি। 
যে সাতার জানে না, সে হাত পা ছুড়িভে থাকে, ক্রমে 
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যখন সাতারে সিদ্ধ হয়, তখন আর হাত প। ছুড়িতে হয় না, 
আোতে গা তাসাইয়া সে চলিয়া যায়। এখানে যে সাতার 
দিতেছে সে কর্তী নহে আতই কর্তা, আতে ছাড়িয়! 
দিলেই খুব সহজে সন্ভরণ করা যায়। জন্তরণে দেহ সিদ্ধ 
হইলে যেমন আোতে আপনাকে ছাড়িক্সা দিলে শ্রোতের 
গুণে আর কোণ ভয় থাকে না, ভাবন1 থাকে না, তেমনি 
ব্রদ্মইচ্ছার ভআ্োতে আপনাকে ছাড়িষ। দিলে অনায়াসে 
যোদের আনন্দে ভাস্য়া যাও্য়। যায়। কখন কি হইবে 
তুমি বলিতে পার না, আম বালতে পারি না, কিন্ত এই: 
জানি পুণ্য প্রেম আনন্দে ভালিম্া চলিয়া! যাইবে, কে 
লইয়া! গেল কিছুই বুনিতে পারিবে না। ব্রক্ষের ইচ্ছা- 
শ্লোতে এই ভাবে ফিনি আপনাকে ছাড়িয়া দেন, তিনি 
এই' বলেঃ বিভু আমাৰ সন্নস্ব, অমি কিছুই নই, আমার 
সঙ্গে তাহার কোন বিরোধ নাই । এই ভাব যখন আফ্য 
ঝষ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি ধানে মগ্র হইয়া বিমলা- 
নন্দ নত্তোগ কগিতে লাগিশেন। আর এক ধাষি ইচ্ছাকে 
পবিন করিলেন, পুণ/ব্রতে ব্রতী হইয়া সিদ্ধ হইলেন, পরের 
সেবায় নিধুগ্ধ হইলেন, সর্বদা সগতের কল্যাণকর কাঙ্যে 
ব্যস্ত রহিলেন। এক জন ঝষি যোগানন্দ তুমাণন্ন লাভ 
করিলেনঃ আর এক ঝাষু বিবেকহৃখে মগ্ন হইলেন। এক 
জুনের ধ্যানানন্দ, এক দনের ইচ্ছানন্দ। এক জন ধ্যানে 
সিদ্ধ, আর এক জন ইচ্ছান্ধে সিদ্ধ। যিনি ইচ্ছাতে [দ্ধ 
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তিনি সমুধায় দিন পরিশ্রম করিলেন, অথচ তিনি পরিশ্র- 
মের বিকার, কণ্র্্যর অশান্তি, অনুভব করিলেন না। তিনি 
আপনাকে কর্তী মনে করেন না, ঈশ্বরেচ্ছায় ত্বাহার জীবন 
চলিতেছে, হুতরাং তাহার যন নির্বিকার যোগে নিয়ত 
ব্রঙ্ধানন্দ ভোগ করে । আমি টাকা আনিলাম, আমি ধন 
প্রচার করিলাম, এ কুনুদ্ধি কুসখস্কায় উহা দাহ । ইজ্ছ?- 
যোগে যোগী যিনি তাহার কোন ছুর্ভাবনা নাই, নিজের 
অনয কোন কষ্টকর চিন্তা নাই, তিনি হধে সদ্। প্রভুর ইচ্ছ। 
পাশন করেন। তিন আত্মসমর্পণ করিয়া ব্রহ্মপাদপণ্রে 
আপনার সকল বিক্রুয় কারিমাছেন, আহার আর আপনার 
বলিয়া ভাবিবার ক্চুই নাই। কল প্রকার হিতকর কাধে 
সাহার নিষ্ঠা, কিন্ত সংসারী লোকের ন্যায় তিনি যোগভষ্ট 
হননা। সমাজসংস্কর, গৃহধম্মঃ অন্ধ থঞ্ছকে দান, রাজ্য- 
শাসন, বিজ্ঞানশিক্ষা, সাগুতাসগয়, আহার, নির্জনসাধন, 
কাষ্যালয়ে দৈনিক কম্মনিক্দাহ, পারশঅম, জ্ঞানাভ্যাস, 
জীবের হুঃখমোচন, এবম্গ্রকার সমুদাক্প ব্ষিত্বে তাহার 
আশ্চয্য মনোযোগ, কিন্ত তিনি এ সকল কাখ্ায আপনি কর্ঠ। 
হইয়া করিতেছেন এরূপ মনে করেন না। ধিনি অহংঙ্ঞানে 
কিছু করেন নাতিনি বিশ্বাস করেন খে, খল ক্ষমতা তাহার 
হাতে নাহ, চক্ষু কর্ণ হন্ত তহ্খর ভাধিকারে নাই, তিনি 
কোন কাম্যের কর্ত। নহেন। তিনি বলেন, আমার প্রাণ। 
তো এখন আমার নৃহে, সেই কার যাহা ইচ্ছ। তাহাই 
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হয়। স্বতরাং এ অবস্থাতে কোন বিবাদ নাই, কলহ নাই। 
আীবন যেন ঝণ্ষর শাস্ভিনিকেতন। সহজ বাধা বিপ্তির 
মগ্যে ব্যস্ততার মধ্যে তিনি থাকেন, অথচ তাহার অন্তরের 
যোগ কিছুতেই তঙ্গ হয় না। তোমাক্দিগের সকলকে এই 
ইচ্ছাযোগে যোগী হইতে হইবে । আধা খধির নাষ ধ্যান- 
যোগে পরমাত্বতে বিলীন শহুইবে, আবার হুপুত্ত হইয়া 
ইচ্ছাযোগে পিতার সঙ্গে সম্মিলিত হইবে । পিতাপৃত্রের 
একা নিতাস্ত আবশ্যক । আমি আছি মাত্র, নামে আমি, 
কিন্ত যাহ কিছু সকলই ঈশ্ররের সম্পত্তি; সকলই তাহার 
ট্রশ্বর্থী। শ্রশ্বপ্য শব্দের যথার্থ অর্থ কি? যাহা! ঈশ্বরের 
তাহাই এ্রশ্বধ্য। ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও এশ্বর্ধ্য নাই । 
মন্থষ্যের এরশ্বমা বলা ব্যাকরণবিকুদ্ধ এবং সতাবিরুদ্ধ। 
আমার সমুদ্ায় ক্রিয়ার কতা যর্দি আমি হইতাম, তবে 
আমার কতৃত্ব খাকিত। কর্তারই কর্তৃত্বা। আমাতে কর্তৃত্ব 
আরোপ ইহাওড ব্যাকরণবিক্ুদ্ধ। আমি কর্তী নই, তবে 
কেন লোকে আমাকে স্বাধীন বলে? ঈশ্বরের কর্তৃত্বই 
আমার কর্তৃত্ব, স্থতরাং আম তাহার অধীন। আমি বার 
ঘণ্ট! চবিবশ ঘণ্ট| পূর্ণমাত্রায় পরিশ্রম করিলাম, জাধুসঙ্গ 
করিলাম, মাথার ঘাম পায়ে পড়িল, খুব ভ্রাতৃমেবা করি- 
লাম, বসনাযোগে ভঙ্গের £মহম] ঘোষণা করিলাম) সমুদদাস 
শক্তিতে মার পদ সেবা করিলাম, পুজা ধ্যান আরাধন। 
করিল!ম, কিন্ত আমার কোন কর্তৃত্ব দেখিতে পাইলাম না। 


ইচ্ছাযোগ 1 ২৩৭ 


পাশা পা সপ ০ এপাশ ৮ শশী ০ তন ৮ পাস স্পী পাটি 


ক 


আপনি ঘোর কাধ্যের সাগরে পড়িয়াও আমি কর্তা নহি। 
আধ্য খষি ধ্যানে ঈশ্বরে যেমন বিলীন, তেমনি সংসারের 
কাধ্যের ব্যস্ততা, পরিবারপালন, দুঃখীর হুঃখহরণ বিদ্যা 
উপার্জন, ধশ্মববস্তার, সমুদায় কাধ্য,সেই এক ইচ্ছাময়ের 
সঙ্গে ইচ্ছাযোশে সম্পন্ন হয়। যখন এরুপ হয়, তখন 
সাংসারিক সকল অবশ্থাতে ঈশ্বরের ইচ্ছার পূর্ণ ত। হইতেছে 
দেখা যায়, এবং সহত্র বিদ্বের ভিতরে অস্থয়ে পুজার আনন্দ 
যোগের আনন্দ অনুভূত হয়। কালক্রমে যোখানন্বের 
ভিতরে ছোট ইচ্ছা বড় হইচ্ছান্ে বিলীন হয়, পৃথিবীর 
ইচ্ছা স্বর্গের ইচ্ছাতে ভুবিরা যাম্স। ইচ্ছা হয্স আমর! 
সকলে আপন আপন ইচ্ছাকে প্রভুর ইচ্ছাতে বিলীন করি। 
একেবারে স্বোচ্ছচারিত! ছাড়িয়া ঈশ্বর-সর্বস্ব হই। ইচ্ছা 
হয় জগজ্জননী মাকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার পদতলে 
জমুদ্দায় বাসন সমুদ্দায় অভিলাষ বিসর্ীন কররি। ঈশ্ব- 
রেতে আমাদের ইচ্ছা বিলীন করাই তরঙ্গের বৈকূষ্ঠধাম, 
মোক্ষধাম। ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হইলেই জাবের পবিত্রত] 
এবং শান্তি হইবে। 
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সয়তানবাদ। 
২১ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮০২ । 


হে ব্রাহ্মীঘমা, স্যতান অন্দীকার করাতে তোমার কি 
ক্ষতি নালাভ হইয়াছে? তুমি আমাকে বল, তুমি ষে 
সয়তানবাদ পরিবর্জন করিলে, ইহাতে কি তোমার বিশেষ 
ইষ্ট জাধন হইল, ন! ইহাতে অনিষ্ট হইল? প্রত্যেক 
ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করি, হে ব্রাহ্ম, তুমি সম্গতাশরূপ দৈত্য 
দ্বানব ভূত,পিশাচ, রাক্ষদকে মান না, না মানিয়া তোমার 
ধশ্মোনতিসন্বন্ধে কি বিশেষ হুযোগ হইয়াছে ? সম্গতান কে 
যে তাহাকে আমরা বিশ্বাস কজিব? সেকে? এক কষ্ণ্ণ 
পাপকলন্কিত ভয়গ্কর ছুর'চার দানব নরকে বসিয়। আছে। 
নিয়ত সে তাহার দুরভিসদ্ধি ও ধূর্ত ব্যবহারের পরিচয় 
দিতেছে । ছলে বলে কৌশলে সে মন্থষোের সর্বনাশ 
করিতেছে নর নাণীকে স্দি' নরকের দিকে টানিতেছে। 
নরক হইতে পৃথিবীতে অ'সিয়। প্রত্যেক গৃহস্থ, বড় .লাক, 
ছে।ট লোক, যুব। বুদ্ধ, স্ী পুত্র, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মুর্খ, 
সকলের মপ্যে সেহু অন্যর লুকাষ্টয়া বাস করিতেছে। 
গোপনে বলিয়া জীবের মনের মধ্যে সে এমন দুষ্ট বুদ্ধি 
ক্রমে উত্পাদন করে,্অসৎ পরামর্শ কুমন্ত্রণ। দেয় যে জীব- 
বুদ্ধিকে একেবারে বিভ্রান্ত করিয়া] ফেলে। বিবেককে 
আস্তে আস্তে কৌশলে সিংহাস-চ্যুত করিয়া পশুভাবকে 
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উহার পদ্দে প্রতিঠিত করে। কুবাসনা ও কুর্ুচিকে আহার 
দ্রিয়া পরিপুষ্ট ও বলী করে। মানুষের মনে ষে পশু নিদ্ন্ত 
আছে, তাহাকে উত্তেজিত করিয়। জাগ্রৎ্ রাধে । মানুষ 
আপিন হইয়া! যায়, পশু সবল হ, পশুর নিকটে মানুষ হারিয়া 
ষায়। মনুষোতে ফে দেবতা আছে অহুরগণ আসিয়া তাহা- 
দিগের অধিকার হরণ করে, এবং আপনাদের রাজা প্রতি" 
ভিত করে। দেবাম্মরের যুদ্ধে অন্রগণ অয় লাভ করিয়। 
জমুদ্দায় প্রজার সর্ধনাশ করে, এবং জনষসমাজ্জে সকল প্রকার 
পাপ ও ছঃখ বিস্তার করে। স্মীপুরুষ যুবা বৃদ্ধ সকলের 
যধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে আপনাদের করিয়া লর॥ 
শরীর মনকে পাপে কলক্ষিত করে, সমুদায় পরিবার, সমু- 
দ্রায় নগর, সমুক্ায় দেশে ভয়ানক পাপের স্রোত প্রবল 
বেগে প্রবাহিত হইতেথাকে। সরভানের রাজ্য বিস্তৃত 
হুইয়। পড়ে । প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূখণ্ড সয়তানের পদাপ্রয় 
গ্রহণ করে। দেই সম্মন্থান কোথায়? হীষ্ পুবাণে কথিত 
আঞ্ে সয়তানের বাসভ্ঠাম নরকে, কিন্ত সে তোমার বঙ্গের 
ভিতরে, রক্তের ভিতরে, সব্ববত্র প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে। 
ইহ] অতি পুরাতন মত। যখন ত্রাক্ধন্ আসিয়া সকলের 
মনকে সত্যের আলোকে আলোর্কিত করিলেন, তখন 
সকলে বলিলেন, আমরা ছুই, কন , জর্ন্মব্যাপী, ছুই জন 
অনভ্ধ, মানিন্তেপারি না। ঈশ্বর এবং সর়তান উভয়েক্চ 
কধষ্ঠান এক হট্রর মধ্যে নিতান্ত অসম্ভব । ঈশ্বরের সঙ্গে 
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সম্ভতান সমকক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতেছে, এবং [বিস্তীর্ণ পৃথিবী 
বিভক্ত হইয়া ছুই জনেরই অধিকারে অধিকৃত হইতেছে, 
ইহা আমরা মানিতে পারি না। ঈশ্বর সয়তানকে হঙ্গন 
করিলেন, পবিত্র ঈশ্বর হইতে একট| পাঁপময় পুরুষ উৎপন্ন 
হইল, শুদ্ধ হইতে অশুদ্ধ প্রশ্থত হইল; বুদ্ধি এ কথাতে 
সায় দিতে পারে না । হুদয় চিত্কার করিয়া এই সয়তান- 
বাদ্ের প্রতিবাদ করিল। এধন তোমাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করি, বিশুদ্ধ বুদ্ধি অনুসারে যেন ভোমরা কল্পিত পুরুষাকার 
সয়্তানকে অস্বীকার করিলে, পাপের প্রতি ব্যক্তিত্ব আরোপ 
অছত্য বলিয়া! ষেন পিদ্ধান্ত করিলে, তার পর জিজ্ঞাস্য 
এট যে, উক্ত ভ্রাস্তমত অঙ্গীকার করিয়া তোমরা মনেব 
অবন্থাকে বিশুদ্ধ করিতে পারিয়াভ কি না? যদি তাহ 
না হয়, সয়তাঁনবাদীর নিকটে তোমাকে লত্ভিত হইছে 
হইবে। পাপরূপ একট! বিকটাকার ভূত আসিয়। মানুষের 
ঘাড় ভাঙগিয়া দেয় এ কথ! লয় তুমি উপহাস করিয়া উড়া- 
ইঞ্জ। দ্রিতে পার, কিন্ত সুবুদ্ধিতে যাহ। তুমি নির্ণয় করিলে 
দেখাইতে হইবে তন্দ্রা তোমার পাপ দমন হইক্রানে। 
কেবল কুসংস্কার পরিত্যাগ করিলে হইবে না, পাপ অধন্থ 
পরিহার করিতে হইবে। মত বিশুদ্ধ হইলে জীবন বিশুদ্ধ 
হয় । তোমাকে দেখাইজেনহইবে সয়তানবাদ ভ্রম বলিয়। 
থরিত্যাগ করিলে চরিত্র ভাল হয়। অনেকে সয়তান মালে 
ন্‌ বটে, তিস্ত তাহার পাপকে আগ্রা করে। এটি সামান্য 
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মনের কারধ্য। যেবাক্তি এরূপ করিল সে এক ভ্রম ছাড়িতে 
পিয়া আর এক ভ্রমে পড়িল। সন্তান স্বীকারের সঙ্গে 
সঙ্গে পাপকে তুচ্ছ করা সাধকের পক্ষে ঠিক নহে। জয় 
তানের আকার মানিলাম না বটে, কিন্ত পাপকে তদপেক্ষা 
ভীষণতর বন্ত মলে করি কি না? সম়তানের হাত পা আছে 
ওটি গজ, সত্য নয়। আমাদের দেহে কেবল এক ঈশ্বর 
আছেন, লব্বতান বলিয্পা কেহ নাই। সয়তান আসিয়। 
আমাদের স্বন্ধে চাপিয়া বসিয়া আছে ইহা আমর! বিশ্বাস 
করি না। সয়তানের হাত পা! নাথাকুক, সপ্নতানকে বিক- 
টাকার ভয়ানক বলিয়া বিশ্বাম করিতে হইবে । সয়তান 
মনে হইলে সয়তানবাদীরা ভয়ে বিকম্পিত হয়। চারি 
দিকে তাকাইয়া মনে করে এ বুঝি লন্গতান হ্বারের পার্থ 
'লুকাইয়া আছে। সয়তানের ভয়ে সকলে ভীত। কখণ 
সম়ুভান আমিষ! উপদ্রেব করিবে, এবং সমুদায় হস্তগত করিয়! 
লইবে এই ভয়ে জন্সমাজ সন্দ] শঙ্ষিত । আমর সয়তান* 
বাধ মানি না, সয়তান বলিম্বা কেহ ঘরে বা দেহমধ্যে 

বসিয়া আছে ইহা বিশ্বান করি না, কিন্তু তাহা বলিয়া 
আমরা পাপকে সামান্য মনে করিক্তে পারি না। পাপের 

হাত পা নাই, অথচ উহা ভীষনু। ,সয়তানবাদ ছাড়িতে 

গিয়া নব ভ্রান্তি উপস্থিত। প্রাচীন ভ্রান্তি চলিয়। গিয়া 
নৃন কুসংস্কার আসিয'ছে। প্রাচীন মতে সন্তানের রূপ 

কল্পনার তাত্পধ্য কি? মন্ুষ্যুকতে ভয় দেধান। পাপ কত 
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ভয়ানক তাহ! বুঝাইবার জন্য উহাকে ব্যক্তিত্ব দিয়া গঠন 
করা হইয়াছে । তুমি জীবনে ষত পাপ করিয়া তাহার 
অমুদায় গুলি একত্রিত করিলে বল তাহা সয়তানকে পরা- 
জয় করেকি না? আপনার পাপের বর্ণ কত জধ্বন্য, তাহার 
নিকটে সয়তানের বর্ণ কি? ম্বকৃত অধন্ৰের মুখ কি সন্তান 
অপেক্ষা বিকটাকার নহে? পাপ অবিশ্বাস ব্যভিচার চুরী 
ডাকাতী শ্ুরাপান নরহত্যা প্রড়তি এক একটা পাপের সঙ্গে 
শত শত সয়তানের ভুলনা হয় না। একটা একটা পাপের 
ছবি আকিলে উহ জধুতান অপেক্ষা অত্ান্ত ভয়ন্কর 
বলিয়া বোধ হইবেই হইবে । একটি সামান্য মিথ্য। 
কথা, একটি সামান্য কুচিস্তা তাহারই ষ্খন এমন 
ভয়ঙ্কর ঘূর্তি, তখন ব্যভিচার চুপী ডাকাতি নরহত্য। 
প্রভৃতি বড় বড় পাপের তো কথাই নাই । আজ ক্ষুধিতকে 
আহার দ্বিই নাই, ছুঃখীকে সাভ্না। করি নাই, রোগী 
ব্যক্তিকে গুষধ দান করি নাহ, এ সকল কথা ম্মরণ হইলে 
গ। কাটা দিয় উঠে। আমার কুবাসনা কুচিস্তা প্রবঞ্চন। 
শটত অধন্ম নান্তিকতা এ সকল কিসয়তান নহে? ঈশ্বর 
নাই, পরলোক নাই, ব্যতিচাওই জদাচার, অপরের সর্বনাশ 
পুণা, একটি একটি কথা সয়তান, ঘনীভূত সয়ভান। এ 
সকল কথা আরণ করিলে ভঁৎকম্প হয়। আপন আপন পাপ- 
সাফতানকে আকিলে ভয়গ্ষর মূর্তি দেখ ষায়। যদ্দি ভয়ঙ্কর 
মুন নাহয় তবে তোমার এখনও পাপ বোধ হয় নাই। 
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বাস্তবিক পাপ অতি ভয়ানক সয়তান অপেক্ষা ভীষণ। 
রাগ দ্বেষ হিংসা লোভ এক একটি সয়তান আমাদিগের 
স্বন্ধে চাপিম্বা আছে । তাহাপ্দগেব হস্ত পদ্ঘ নাই, তাহারা 
ফংশন কবে না, কিন্ত তাহাপাঁ ধন ক্োমাকে ধরিতে 
আইসে, তখন কি তুমি চীঙকার না করিয়া থাকিতে পার * 
সধতান নামে কোন বাক্ি নাই, এ কথা বলিয়। ফাকি 
দিলে চলিবে না। অনেকে এইব্ূপ ছর্ক করেন, সয়ভান 
নাই" সুতরাৎ প্রবগন1 কবিলাম, লোকের মনে কই দিলাম, 
কাশাকে বধ করিলাম, স্তাহারও ভূমি সম্পন্তি বলপুর্ত্বক 
কাড়িয়া লইলাম, তাহাতে কি হইল? হস্ত পদ থাকিলে 
ব্যক্তিত্ব থাকিলে অবশ্য ভয় হয়, কিন্ত ক্রোধ লোকে ভগ 
করিব কেন? উহাদের তো আকার নাই, এইন্প মুক্তি 
দ্বার! তোমরা পাপকে অভি সামান্য এবৎ বিপদে অতি লঘু 
করিয়া ফেলিলে। বালকের যেমন ভূণ্ত প্রেতকে ভয় করে 
ভোমরা ঠিক সেইরূপপাপ অপরকে ভয় করিবে। জ্ঞানী 
হইয়া বলিয়া কিম্বহা ভয়ে ভীত হইঈনে না বিপদকে 
বিপদ জান! পাপকে মুন্ভা মনে করাক্তানী সুবোধের কম্মশ 
তুমি কি বলিবে, যপধন সয়তানের মত ছাড়িয়াছি, তখন 
পাপকে কেন গ্রান্থ করিন? কি! পাপক্কে কেন গ্রাহ্ 
করিব? পাপই তোজক্বতান। শত শত সয়তান অপেক্ষাও 
আযারের দৈনিক পাপ বিকটাকার। ্ষতান অপেক্ষা 
উহ! ভয়ানক বস্ত। উহা জন্ত নয়, ব্যাদ্র নয়, সাপ লয়, 
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ব্যঞ্তি নয়, কিন্তু সাক্ষাৎ যম, সাক্ষাৎ মৃত্যু, সাক্ষাৎ ভয়ানক 
মারাত্মক ব্যাধি । যখন পাপ উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃত 
সাধকের শরীরে মৃত্যুযন্ত্রণ উপস্থিত হয়, অণুমাত্র পাপ- 
চিত্ত! অসহ্য হইয়! উঠে। এ দেহ সন্তানের বাস স্থান, 
এ পৃথিবী সয়তানের বিস্তীর্ণ রাজা, পলায়ন করিয়! আমর! 
বঁচিতে পারি না। জঅয়ুতনে, তুই প্রাণকে ছাড়িয়া চলিয়। 
যা, বলিলাম, কিন্ত যেখানে যাই দেখি সর়তান সঙ্গে সঙ্গে 
রহিয়াছে । পাপ, তুই সম্ুভান, দুই অধর্্স, তুই আমাকে 
ছাড়, একথা! বারবার বলিলেও্ড উহা আমাদিগকে ছাড়িতে 
চায় না । ষড় রিপু নামে ছষ সয়তান আমাদের রক্তের ভিতৰে 
বসিয়া আছে, কিছুতেই যাইতে চাক্স না। খুব উচ্চৈঃন্থরে 
পাপরূপ সয়তাঁনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর,-স্রে পাপ, রে 
সয়তান, তোর জন্ম কোথায়, ভোর উৎপত্তি কোথাক় ? চুরী 
ডাকাতি বাভিচার নরহত্য! প্রভৃতি সমুদ্বা্ব পাপের একই' 
যূল। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধে দাড়াইলেই পাপ হয়। 
ঈশ্বরের ইচ্ছ। পুণ্য, তাহার অনিচ্ছ। পাপ। তাহার অনিচ্ছ! 
পরিত্যাগ করিয়! তাহার ইচ্ছা সাধন করিলে পুণ্য হয়, ধর 
হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা ষে তোমর। পুজা কর, সাধু কাধ্য কর, 
দান ধ্যান কর। তাহার এই ইচ্ছা! পুরণই সাধুত!। ইঈ্ব- 
রের ইচ্ছা নয় ঘে ভোমর! রাগ কর, কাহারও অনিষ্ট কর, 
কাছার প্রাণ বধ কর। তীহার এই অনিচ্ছাসাধনই পাপ ! 
ব্রন্মের ইচ্ছা যাহ! নয়, ত্রাঙ্ধের পক্ষে তাহাই স্নতান। যাহ! 
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কিছু ঈশ্বরের নষ্ব, তাহাই সয়তানের । আমাদিগকে ঈশ্বর 
অনেক গুলি টাকা দিলেন, এবং বলিয়া! দিলেন এই সকল 
গরীব হুঃখীদিপকে বিতরণ কর, আমি তাহার একটী পয়- 
সাও তাহাদিগকে দিলাম না, স্বারপর ও নির্দাঘব হইদা 
আপনি সমুদায় লইয়। ভোগ করিলাম । এই যে ঈশ্বরের 
ইচ্ছার বিকুদ্ধাচরণ হইল ইহ্াই.সয়তান। বাস্তবিক আমা 
দের স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠরতাই ঈশ্বরের শক্র সয়তান। 
কোমল বক্ষ কথন পরের হুঃখ দেখিয়া উদ্দাসীন থাকিতে 
পারে না, দুঃখীকে কই দিতে পারে না। ভাই ভন্মী সম্মুখে 
অরিতেছে ছেখিয়া মদ্যপান করা, ইল্িয় সেবায় মত্ত হওয়া 
অথব1 আপনার শখের জন্য শত শত দরিদ্রের প্রাণবধ 
কর, ইহ1 সয়তান না হইলে কে করিতে পারে? তাহার 
জীবন লয়তান করুক পরিচালিত, ইহা ভিন্ন আঁ কি ব্ল! 
যাইবে! ব্রাহ্গ, তুমি আপনার নির্দয় জদয়কে ছিজ্ঞাসা কর, 
কোথায় সফতান? বিবেক তোমার দুষ্ট ইচ্ছাকে দেখাই'য়। 
দিবে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী স্বার্থপরতাকে সয়তান 
বলিয়! নির্দেশ করিবে! ধনে কি হইবে বদি সে গরীবেশব 
হঃখ হরণ না করিল, রোগীকে ওুষধ, বস্যহীনকে বস্স, 
অজ্ৰকে জ্ঞান না দিল? প্রভুর ইচ্ছা! ঘে আমব। দয়ালু ও 
প্রেমিক হই,ভীহার নিকটে ধন+পায়া তাহার সন্ধায় করিব 
না, ইহ। ঠাহার অনভিপ্রেত । আমার ইচ্ছ! এই যে সমস্ত 
ধন রাধির| দি, পুন্থ পৌত্রাদিভ্রমে উহ! অস্তোগ করিবে। 





২৪৬ মেবকের নিবেদন । 








শীট ্াশাশিিশিশীশীশীীশাীশীশীটিটী। 


অন্য লোকে উহার কিছু অংশ পায় আমাৰ ইচ্ছা লয়। 
আমার এ ইচ্ছা নয়, কিন্ত ঈশ্বরের এই ইচ্ছা। এখানে 
ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে আম'র ইচ্ছার বিরোধ উপস্থিত 
হইল। আমি আমার ইচ্ছানুমারে কাজ করিষা ঈশ্বরের 
ইচ্ছার বিপরীত কাজ করিলাম । এই যে ইচ্ছাব বৈপরীত্য 
ইহাই সয়'তানস্বরূপ, ইহা কি কম ভয়ানক ব্যাপার শ্বে ঈশ্ব- 
রের ইচ্ছ'র বিকুদ্ধে জমার ইচ্ছা নিয়োজিত হইল? এই! 
বৈপরীত্য, ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ, ঈশ্বরের সঙ্গে শক্রত" 
ইহাই প'প, হাই আমাদের অয়ভান। এই ছ্েচ্ছাচটর,' 
এই অসাগুতা ভিন্ন আর জয়হান নাঈ। ঈশ্বরের ইচ্ছা 
মৃত চলব না, অথচ পন্য উপাচ্ঞন করিব, উপালনা করিল, 
সাধন ডজন কণিব, ইহা মে মনে করে মে অতিমূরখ। 
আমরা যে সকল কাজ কবি, আমন! যেখাই বেড়াই, তাহ! 
কি ঈশ্বরের ইচ্ছামত না আমাদের ইচ্ছামত? আমন! 
যেমন খাই বেড়াই পশুণাণ তো তেমনি খ'য় বেড়ায়। 
ঈশরেস তায কম্ম না করিলে কোন কর্ম দন্দ হয় না, 
ভাত চচ্চ এবং পণিত্র কান্যও অনার। জগদাগরের সঙ্গে 
বিবাদ কাপঘা কেহ *%ু হইতে পারে না। অ্রঙ্গেচ্ছার 
খিউছ্ে এক বিন্দ জল পাল, করলেও তাহ। পাপ সংসার 
হউ, ধু হউক থে কোন বিনে একর ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
কাম্য কিতা, হেব্রছ। তিক।তেস ভোমার পাপ হঈবে । 
ঈতের ইচ্ছার টিকুদ্কাচরণ তুমি কখন করিতে পাত্র ন!। 
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শী 


প্রাতে দ্বিপ্রহর রাত্রে পরমেশ্বর আপনার ইচ্ছা! জ্ঞাপন 
করিতেছেন। তাহারই ইচ্ছায় সাধক প্রাতঃকালে শহ্য। 
হইতে উঠিলেন, উপাসনা করিপেন, সংসারের কাম্য করি- 
লেন, রাত্রে শধায় হথাখে শয়ন করিলেন । তিনি হয, 
কেন না তিনি সম্দায় দিন প্রভুর ইচ্ছা পালন কফবিলেন। 
তীছার ছদয় মন হুপ্থ নিশ্চিন্ত শাশ্ প্রক্প। তিনি প্রভৃর 
আনদেশক্রমে শরীবের গ্রানি ও আহগ দূৰ করিয়া সুস্থমন। 
হইয়াছেন । ষ'হা কিছু ভ্রান্তি তাহা খগুন করিয়া মনকে 
বিশুদ্ধ জ্ঞানে উজ্জ্বল কন্রিয়াছেন, ইন্দ্র দৃমন করিয়। 
আত্মাকে শান্ত ও শুদ্ধ করিয়াছেন, ঈশ্বরের আর্দেশ ও 
ইচ্ছা ঘোষণা করিয়া জগতের কশ্যাণ সংধন করিয়াছেন, 
এবৎ চারি দিকে শাস্ত বিস্তার কবিধাছেন। ঈশ্বরের 
ইচ্ছা, আনুন দ। ক্বল। ব্ুগ্থী। 2 আআখসি। আমান 
ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপিগীত ইচ্ছাকে ভয় কারন । সয়ত্তান- 
বাদ্িশণের সয়তান অপেক্ষা পাপ ভামাদিগেদ অধিকতর 
ভয় ও সস্তাপের কারণ হইবে। উশঙেন ইচ্ছার দিপঞ্ঝাত 
যেকোন বাগনা ও ইহ) তাছাক্কে এএহাশ আনিয়া সদা 
জাগ্রৎ থাকিয়! সর্বপ্রতে আপনাকে এ শুকর হাত হইতে 
রক্ষা করিতে হইবে। ছুমীতি ঢুতাচার কুকি কুপরুভিন্প 
সয়তান অন্দদ। তোমার আনার রযেন [তরে আছে। 
কি উচ্চ কি নীচ,কি ধনী কি দরিদ্, সনের ভকয়েই ঈশ্ব, 
রের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কিছু না শ্িছু 'গাহে দেখা যায়। এ 


২৪৮ সেবকের নিবেদন । 





দেখ অন্তরে "অহঙ্কার সয়ান বসিয়া আছে। অহস্কার 
লেখ! পড়া সাধন ভজন ভাল কার্ধ্যসমূহের মধ্যেও লূকা- 
ইয়া থাকে। এগ্প্ত শত্রুকে ত্রাস বিনাশ কর। স্থার্থ- 
পরতা আর একটি ভয়ানক পাপ। পরের হুথ ছুঃখে ইদ্ষা- 
সীন্য, আপনার সথে মত্ততা, এই ভয়ানক স্বার্থপরতাকে 
যখন দেখিবে, তখনই এ রাক্ষস রক্ত ধাইতে জাপিল 
বলিক্সা কান্দিয়] উঠিবে। দয়াময় রক্ষা কর বলিয়া জীশ্ব- 
বরের শরণাপন্ন হইবে। যখনই এই সকল পাপ ছেখিৰে 
তখনই ঠিক মনে করিবে উছ্ারা ঈশ্বরের শত্রু, তোমার 
সর্ব্বনাশ করিতে আসিতেছে, তোমার গলা কাটিবে। এই 
উপাসকমণ্ডলীমধ্যে ধাহার] আছেন, তাহাদিগের প্রাত্যে- 
কের ভিতরে কোন না কোন আকারে সয়ভান প্রবেশ 
করিয়া আছে। উহার গগু হর্গ সকল চূর্ণ কর, যেখানে 
দল বল লইয়া পরব্রদ্ষের সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ করিতেছে সেই 
সকল হৃর্গম ছূর্গ বিনাশ করিয়া ফেল। ভক্ত বলেন আমি 
ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ইচ্ছাকে কখন অন্তরে প্ছানদ্িব না, আমি 
বিরুদ্ধ ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দ্রিব না, এই আমার ইচ্ছা। ইচ্ছা 
ময় হরি যিনি ইচ্ছাত্ঠাহারই, আমার ইচ্ছ! করিবার কোন 
অধিকার নাই। ধন্‌ জূস্পূৎ ধর কর্ম সকলই ঈশ্বরের, 
আমার কি আছে" আমারকাজ কেবল তাহার ইচ্ছাতে 
বিলীন হইয়া ইচ্ছাযোগে যোগী হওয়া ! সমুদায় তাহাঁতৈ 
দিলাম, তবে আর ইচ্ছার বিষয় কি রহিল? অমি“আর কি 
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ইচ্ছা করিব ? সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইবে। বাহাকিছু 
ভাল হইবে আমার জন্য নহে, তাহারই অন্ত । আমার 
ভাল খাইবার ভাল পরিবার ইচ্ছা! রহিল ন। সমৃদায় 
ইচ্ছা ঈশ্বরের পাদপদ্ধে। এই পৃণ্যে পুণাযাঁন হইতে আমর! 
চেষ্টা করিব সানু বধ করিলাম না, বা মিথ্যা বলিলাম 
না, ভাহাতেই কি আমর সাধু হইলাম? এইরূপ হইলেই 
কি আমরা শ্রেষ্ঠ লোক হইলাম? অনুসন্ধান করিয়া! দেখ, 
প্রাণের ভিতরে এমন কিছু আছে কি লা যাহ! ঈশ্বরের 
হুচ্ছার বিপরীত। যখনই দেখিবে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত 
€কান বান! আছে, তখনই জানিবে দুষ্ট সন্তান তোমার 
মরণের ফাদ পাতিতেছে। দেহ মন ধন মান সকলের 
উপরে একমাত্র ঈশ্বরকে কর্তা! করিয়া রাধিবে। সকলে 
ইচ্ছাঘোগ সাধন কর, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সমস্ত বিলীন কর। 
ধধন নশ্বর আজ্ৰ। করিবেন খুব কাজ কর, তখন খুব কাজ 
করিবে, যখন ঈশ্বর ইচ্ছা! করিবেন উপাসন! কর, তখন উপা- 
জনা করিবে, ধধন তিনি আদেশ করিবেন ধ্যান কর, তখন 
ধ্যান করিবে। তোমাদের সকলই সেই কল্যাণদ্ষাগিনী” 
জননীর ইচ্ছাতে বিলীন হইল । যখন ইচ্ছায় ইচ্ছা! মিলিয়া 
গেল তখন কেমন শান্তি! তখন আর পাপের ভঙ্ক পাপের 
আলা থাকে না। পিতা যাহা বলিতেছেন পুত্র তাহাই, 
করিতেছেন। আমি সয়তানকে ছাড়ি! মার হইলাম, আর 
মৃত্যুনয় রহিল না। ইহাতে তক্ের কেমন আনন্দ! 


২৫০ সেবকৈর নিবেদন । 





শমনবাদ । 


২৮ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮০২ শক। 


সম্বতানের ভঙ্ যেমন, লোকের শমন্ভয়ও তেমনি, 
কেবল অন্ধকারের মধ্যে এ ভয় শ্থান পায়, আলোকের মধ্যে 
ইহ1থাকিতে পারে না। জ্ঞানের প্রদীপ জাল সফুতানের 
ভয় শমনের ভয় চলিয়া যাইবে । যত ক্ষণ অন্ধকার থাকে 
তত ক্ষণ মনুষ্যের মনের ভিছরে ছুইই স্থান পাইবে। খষ্টধর্ে 
যানের ভয়, হিন্দ ধর্মে শমনের ভয়। হিন্দুসমাজে 
যমের বিভীষিকা শমনের বিভীষিকা কেমন প্রবল ভ্হা 
তোম্র! অবশ্যই জান। যমালয়, শমন্ভবন কি অয়ানক 
সান! যত পাপী পতিত ব্যক্তিদের আলয়। সেখানে ভয়া 
নক যন্ত্রণা । যমের আলয়ে অমহ্য যন্ত্রণার আগুন দ্িবারাত্ি 
জলিতেছে। ভীষণ যমালয়! স্মরণমাত্র হিন্দুর প্রাণ 
বিকম্পিত হয়। মৃ্রাশষ্যায় শমনভয্ষে লোকে চীৎকার 
করিয়া! কান্দে। এখানকার সংসার এখানে থাকিবে, য্য়ালঙে 
গিষ়। পাপের দ্বগড সহা কবিতে হইবে । কত হিংঅজন্ত 
দংশন করিবে, সাশের মুখে পড়িতে হইবে, উত্তপ্ত তৈলের 
মধ্যে প্রবিউ হইতে হইচ্ব, অধিদগ্ধ হইতে হইবে, আরও 
কত যন্ত্রণা সহিতে হইবে কে জানে? সকল হিন্দুই মরণের 
ভয়ে ভীত, সমুদ্রায় হিন্দুসমাজ শঘনভয়ে জব্দ । সয়তানের 
ভয়ে ধষ্টনমাজ শামিত; শমনের ভয়ে হিন্দুল্মাজ শালিত 
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হইন্ডেছে। কিন্তু জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দেখি সর়তান নাই, 
জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি শমন লাই। যমকে? 
কল্পনার পুত্র। মনুষ্যমন আপনি শমন কলন। করিয়াছে, 
তাহাকে ভয়ম্কর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছে । কল্লিত শমন 
একটি পুরুষ। তাহার নাম করিলেই সকলের ভয় হয়। 
হাহার প্রত্তি এত ভয় সেই যম মান্ষের মনের ভিতরে 
হৃদয়ের ভিতরে । যমালয় বলিয়া বিশ্বমধ্যে এমন কোন 
স্থান নাই, যেখানে গিয়া পাপীর যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হয । পাপের দ্ণডভোগ যে নরকে তাহ! মানুষের অস্তরে। 
হরিনাম সাধন করিলে আর যমালগ়ে যাইতে হয় না। 
কিন্ত একটু অধন্ন হইলেই যমালয়ে যাইত হইবে। পাপ 
এমনি, 'অমন যে সাধু যুধিটির তিনি প্রকারাঁস্তরে একটী 
মিথ্যা] কথ! বলিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে কিয়ৎ্কালের জন্য 
ঘমের তবনে গমন করিতে হহয়াছিল। সেখানে পাপের 
জন্য সকলকেই যাইতে হুইবে। যমালয়ে সকলকেই 
প্রবেশ করিতে হইবে, সকলকেই যমের হস্তগত হইতে 
হইবে। তাহার অধিকায় বিস্তৃত, তাহার রাজ্য সর্বত্র! 
রাজ। প্রজা ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ সকলকেই তাহার বিস্তীর্ন 
সুখে পড়িতে হইবে। যমের ভয় সকলেরই আছে। ঘম 
আছে, যমালয় আছে ভাবিয়া' উপকগর হয়। যাই লোকে 
মনে করে যমালয়ে যাইতে হইবে অমান মৃত্যুকে পরাজন 
করিবার জন্য মনুষ্য হরি নাম সাধনে ব্যস্ত হয়। এই ভ্রম 
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রিনি রিতিতীরীরারিটিিকরিরিননিটিটি কারার রেররেরারার 
সাধকের পক্ষে হিতকর কেন নাযম টানিবে এই ভয়ে 
ভীত হইয়। সাধক হরিনাম করিয়া তাহাকে পরান্ত করিতে 
যত্ববান্‌ হয়। ব্রহ্ষসাধক জানেন যে তিনি মরিবেন না 
তিনি অক্ষয়, তিনি দেব্ত্ব লাভ করিবেন, নিস্ষে যাইবেন 
না, উদ্ধে তাহার গতি । যম যেমন অন্ধকারে বাস করে, 
ব্ন্মপরায়ণ সাধু তেমনি আলোকে বাস করেন। সাধকের 
উপর শমনের অধিকার নাই! যাহার হরিভক্তি আছে, 
তাহাকে কি যম স্পর্শ করিতে পারে? ঈশ্বর তাহাকে নিষ্কৃতি 
দেন। যেব্যক্তি শমনভয়ে ভগবানকে ম্মরণ করে তাহার 
শমনভঘ্প থাকে না, মৃত্যুষস্ত্রণা ৰারণ হয়। যমের ভগ্লানক 
মূর্তি দেখিতে লা হয়, এজন্য মনুষ্য ধন সাধন করে, এবং 
ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়। যে শমনের ভয় এত প্রবল সে 
শমন কিরূপ? তাহাকে কির্ুপে জয় করা যায়? ত্রাঙ্গ 
আমরা, আমাদের বিশ্বান এই যে শমন ব্যক্তি নহে, শমন 
পুরুষ নহে; যম নাই, বনালয়ও নাই। এ সকল মনুষ্য" 
চিত্তের কল্পনা। ভয়ে লোকে যমরূপ সংগঠন করিল। 
ঈশ্বরের অনিচ্ছাই ষম, উহার অপর নাম সম্পতান। জশ্ব- 
রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কুর্ধ্য করিয়! মানুষ মৃত্যুমুখে নিপতিত 
হয়, এই মৃত্াই ষম শমন ও সযুতান নামে আখ্যা, ইহা- 
রই ভয়ে সকলে কম্পিত।* 'শমন আর কিছু নহে, কেবল 
ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধ; তাহার ইচ্ছালজ্যনে মৃত্যু । মনের 
ভিতরে বথার্থ যমালয়। যম অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, খণ্ড খণ্ড 
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হরিকে, হ্যা অধিষয় করিবে, ভীষণ জক কল ধংখজ 
করিবে, এ সকল আর ফঞ্জনা করিতে হইবে না? আসে 
ভিতরে বাগ, দেখিবে হজের বিকট সৃর্কি। যেখানে খা 
ই যয তোষার লক্ষে সঙ্গে যাইবে । এই বস ধিক 
হফশ্ের লিকট অতি ভয়ানক খম বিকারের বোশীকে 
ফল্পিভ করে, রোগী রোগশধ্যাথধ পড়িয়া কত বিভীষিকা 
ফেেখে। চারি কবিকে ভীষণ বযমদৃতসকল ধর্শন করে! 
কারের তগ্রক্কর যম্সের নিকট এ সকল কল্পিত ছমকিন্য 
কিছুই নছে। আমি বিখ্যা কথা বলিঘাছি, নরহত্য। করি- 
গনি, পর্ভুষ্য হরণে কলঙ্কিত হইদ্াছি, সেই সমুদয় 
'য়ার মসকে হন্তরাক্ষপ অগ্নিকৃত্ডে নিক্ষেপ করিয়াছে। 
স্াভিত্তে শব্যায শরন করি কোনরূপে নিদ্রা হয় না, হশা- 
প বাহ কোন প্রকারে পাপসত্তপ্ত শরীরকে শ্বীতপ করিতে 
পারে ন1। থাছাক্িক্রকে বধ করিয়াছি, বাহাদিগের প্রতি 
জাতযচার “করিয়াছি, দেখি তাহারা আসিয়া আমাকে বিভী- 
বিধ। দেখা। হাদত়ে আমার একটুমাত্র শান্তি লাই, পাপ 
তাছে অস্থি পর্ধাত্ত চর্স হইয়ু। হইতেছে । শিখরে আমার 
ভুরক্কর ঘমদৃত, ক্ষণকালও আমাকে আরাম দেয় না। হিঙ্গৃ 
খাইটন উর খর্টেতে আমরা দেখিতে পাঈ লাপে মহ্থৃয্যের 
মৃত: বাস্তবিক গৃতাই শমদ ও সংভান। আপন আপন 
আখল কেছিলে পাল খে বৃত্যু গাহা সহজে বুঝিতে পাবা 
পলি, আম কোন পুত্বাক পড়িতে হয় দা। বাহিরে মৃত্যুর 
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আলয় কেন খু'ক্ষিতেভ* এখানে গখানে ষমালর় অধুম- 
দ্বান করিয়া বেড়াইতেছ কেন? ঈশ্বরের বিরোধী ষড়রিপু 
ভয়ঙ্কর ধম অন্তরেই রহিয়াভে। এই যম কখন আমাদি- 
গের মস্তকের কেশ ধরিয়া টানিতেছে, কখন আমাদিগের 
রক্ত পান করিতেছে, কখন আমাদিগের সন্ধে চাপিয়া বসি- 
যাছে। কলিত যমালঘু দেখিয়া আমাদিগকে আর ভীত 
হইতে হইবে ন!। পাপরূপ মৃত্রা মুখবাদান করিয়। আমন 
দিগকে যথেষ্ট ভয় দেখাইতেভে। যদি যমদূতের ভয়ের 
সাহায্যে আমাদিগকে ধাম্াক হইতে হয়, তবে তাহারা 
আমাদিগের হইতে দৃবে নাই । অন্তরে যমালয় দেখিশেই 
ভয় হইবে । যম নাই বলিলে ইহাঈ বুঝায় যে পাপ বঙ্জা 
নয়। সকলে পাপ বলিয়া এমান চীৎকার করে, যেন পাপ 
নামে কোন বস আছে। ঘগার্থ সিদ্ধান্ত এই যে সর়তান 
বলিয়। কোন ব্যক্রি নাই, যম বলিয়া কোন লোক নাই, পাপ 
বলিয়া কোন পদার্থ নাই। ইহাদিগকে পদার্থ ব্লিরা 
স্বীকার করিতে পারা যায় না। পাপ আর কিছু নহে ঈশ- 
রের জনিচ্ছা। পাপযম সয়তান সকলি অভাঁব পদার্থ, ভাব 
পদার্থ নহে। ঈশ্ব্তের অনিচ্ছা পাপ, খাহা নহে, যাহা মাহ, 
ষাহা অভাববাচক তাহাই পাপ। ইহাতে ফোন বদ্ধ 
বুঝাত়্ না। ঈশ্বর ৫ যেমন নানাবিধ বন ও পদার্থ সৃজন 
করিয়াছেন তেমন পাপ বলিয়া একটি বন্ত হৃজন করে 
নাই ।বাহ1 ধর্ম নহে, পুণ্য নহে, প্রেম নছে, তাহাই 
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পাপ। ইহার আকার নাই, গঠন নাই, হদ্রয়ের বাহিরে 
ইহার কআবাসস্থান নাই। যধন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মন 
ষোর ইচ্ছার সংগ্রাম উপস্থিত হয়) তখন সেই বিরোধ 
অবজ্ঞা ও অবমাননার ব্নস্থাই পাপ। ঈশ্বরের ইচ্ছ। 
অনিজ্ছ। ইহ! ছাড়! পৃণ্য নাই, পাপ নাই। জশ্বরের ইচ্ছা 
বস্তু, যাহা ঠীহার আভপ্রেত নে, হাহ? ভীহায় ইচ্ছ) নাছ 
ভাহ। অবস্ত। যাহা তাহার অভি প্রেত তাহাই ভাল, তাহাই 
মঙ্গল, ভাহাই সত্য । এটা ঈশ্বয়ের ইচ্ছা! নহে, মনে হইলেই' 
কম্পিত হইবে, তখনি মনে করিবে এই যমালয়ে প্রবেশ 
করিতেছি । তিনি বলিলেন, এইটি করিও না, যাই করিশে 
অনি নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিলে । এই পাপে এই অপ- 
রাধে সয়তানের কুমন্ত্রণায় স্বর্গ হারাইলে, তোমাকে নরকে 
পড়িতে হইল । ঈশ্বর অনিচ্ছার স্মগ্টির নাম যম ও সয় 
তান। তুমিই তোমার যগ, তুমিই তোমার সয়তান। 
অন্যে যাহ] বলুক, তুমি দিব্য চক্ষে দেখিবে, যাই আম 
ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাগ্য করিলে অমনি শমন তোমার 
টানিল, তোমার মৃত্যু হইল । মৃহ্াকি? ঈশ্বর হইতে 
বিচুতি॥ শারীরিক নৃত্য মৃহ্য নহে) রোগে লোকের মৃত্যু 
হয় দা, পাপেই মুহ্যু। পাপাদের জনাই যমালগ়। তুমি 
দরিদ্রের ছুঃখ হরণ করিলে* শা, গিষ্ঠর হইলে, যমদূত 
ছ্আখ। মক খনিজ) খন তোকে সপুরর্বক সুন্িশ্হিক্' 
গুপ্ত বমালয়ে লইখা গেল। তুমি পরের আরনষ্ট করিলে, 
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সর্ধনাশ করিলে, পরের রক্ত শোষণ করিলে, এই ছ্পরাখের 
জন্য ভোমার চিত্ত আকুল হইবে, অন্তরে তথানক গ্লানি 
উপন্থি্ হইবে, মন যমালয় হইতেও অত্যন্ত অখন্য হইবে 
পাপের অন্ধকার, পাপের হর্গন্ধ পাপের বস্ত্রণাই মনুবোর 
মপকে শমনভবন করিয়া তুলে । এমন বন্ধু কে খছেকে 
তোমাকে এই মৃত্যুযন্ত্রণ। হইত্তে উদ্ধার করিবে? কে 
তোমাকে যমের মুখ হইতে রক্ষা করিবে? বসদৃত বন 
তোমাকে ধরিল তখন হাজার ৰল, ওরে বধুদৃত। স্চোর 
হাতে ধরি, আমাকে মারিন না, ও কথা বলিলে সে 
ুনিষে না) রে যম, ভূই এত কট দ্ষিলি, এত যম্রণা 
দিলি বলিতে কলিতে তোমার চক্ষু দিয়া বয় ঝর করিয়া 
জল পড়িতে লাগিল। এ অবস্থায় কেহ রক্ষক নাই, 
কেহ তোষাকে দর1 করিয়া কাচাইবে না। ভাই ঈশ্বর 
আপনি সৃহাঞীয় নাম ধরিয়া ধয়াতলে প্রকাশিত হই, 
কম। ঈশ্বর আপনার পবিত্র ইচ্ছায় পুণ্য স্বজন করি- 
লেন। মান্য সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে 
ভাহার মৃত্যু হইল। জীবের অবাধ্যত1 পৃথিবীতে মৃত্যু 
আনিল। মৃত্া আসাতেই মৃত্যুপ্তয়ের প্রকাশ হইল। 
ঘ্কি মাছষের পাপেতে মৃত্যু না আনিত, ঈশ্বর কখন বৃতুু- 
ঞছ রূপ ধরিতেন ন। মৃত্য না হইলে নিষিদ্ধকল ভক্ষখ 
দা করিলে আমর! ঈশ্বরের মৃত্য্জয়জপ ফেখিতে পাই” 
তাম না। ঈশ্বর অনগ্ত আবনস্বরূপ, দ্কাহার সঙ্গে 
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বিচ্ছেদ শত, তাহার সঙ্গে পুনর্মিলন নবজীবন, জীবদ- 
নাশে মৃহ্য আবার মৃহ্যনাশে জীবন। যম মনুষ)কে 
মারিল, আবার ঘমকে মৃত্যুঞ্রয্ মারিশেন। মৃতান্ূপী শঙ- 
নকে মন করিয়া তিনি শমনধমন নাম লইলেন। মৃত 
গর কিরূপে সম্ভতানের মৃত্যু দেখিয়া উদাসীন থাকিবেন? 
সন্তানের চীৎকার বিলাপধ্বনি শুনিয়া তিনি মৃত্যুঙন্বরণে 
অবভীর্ন হইলেন, পৃথিবীর সৌভাগ্যোদয় হইল। মৃত্যুপ্ধর 
বৃত্যুনিবারণ ওধধ দিলেন, মৃত্যুসন্ীবনী শক্তি প্রকাশ করি, 
পেন। পাপের বিষপানে যাহার] মরিয়াছিল তাহাদিগকে 
'অমৃতরল নিত্যানন্দরস দিয়] সন্তীবিত করিলেন। যমাল় 
হইতে হরিনামধ্বনি করিতে করিতে শন্ত শত পাপী স্বর্গ 
রোছণ করিল। হে ব্রাহ্ম! তুমি নৃত্যাকে ভয়ানক দানব 
মলে করিয়া ভয় করিও না। মরণ কি ফোন পদার্থ হইতে 
পায়ে? মরণ নামে কোন বন্ত নাই, মরণ বলিয়া কোন 
স্বতন্ত্র পদ্দার্থ নাই, ইহা! অপদার্থ। শমনের হস্ত হইর্ডে 
মৃহ্যর হত্ব হইতে মুক্ত হুইবার একমাত্র উপায় সৃত্যুগ্রয় 
নামমাধন। ব্রহ্ষমন্দিরে জীবনস্বরূপকে ডাকিলে মৃত্যু 
পলায়ন করিবে। মৃত্যুজয়ের প্রভাবে রবি বিনষ্ট 
হইবে। ঈশ্বরের পুণ্যময়ী ইচ্ছা? প্রবল হইলে মানুষের 
পাপময়ী ইচ্ছা মরিবে, যমের আধিপত্য ঘুচিবে এবং জীবনের 
রাঙ্গা বিভৃত হইবে। মৃত্যুঞয়ের শরণাপন্ন হইলে আমা* 
দিগের জীবন কি কেহ বিনাশ করিতে পারে? আমরা 
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পপি পিকিপপপিপিপপাপাা পা পপ পাপ পাপা 


সৃত্যাকে কাপাইব, স্ৃত্যুকে যারিব। আবাদিগের মৃত্যু 
এত প্রবল কেন? আমরা শমন্দমনকে তত যানি না ওই 
জন্য। তাহাকে যানিলে তাহার বলে আমরা যৃত্যুক্ষে 
যারিয়া নব জীবন লাভ করিব। নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে পৃথ্থি- 
বীতে মৃত্যু আমিল, এখন অভিনব বিধানে নিত্যা্প রঙজাযৃত . 
পান করিয়া জীব পুনরাহ্ব জীবন লাভ করিবে। বরণের 
আবার মরণ আছে তাহ! কি তোমরা জান না? তোমবা 
ধমকে ও সয়তানকে বিদায় করিয়।দাও। পাপকফিসত্ যে 
উহু! চিরস্থায়ী হইবে ? পাপকি সর্বশকিমান্‌ ষে উহ। জার 
সকল শক্তিকে পরাজন্ধ করিয়া আপনি দিগিজয়ী হইবে? 
না। অসার পাপ সংসারেঘ় হাতে মরিবে। মৃত্যু সক- 
লকে মারে, আবার মৃত্যুতীয় মৃত্যুকে মারেন। খাঁহার। 
মৃত্য্জয়ের পুজা করে তাহাদগের মৃ্াকে ভয় কি? ঈস্বর 
সরতানকে পাপকে মারিবেন, যমকে কাটিবেন, তোমরা 
স্বহ্যুভয়ে ভীত হইও না । আমরা মরিব কেন? বিশ্ববাদে 
অনস্ত জীবন লাভ করিব । জীবন অস্খে শমন্র মস্তক ছেদন 
কর। ঈশ্বরের অনিচ্ছা মন হইতে একেবারে বিদ্ধায় করিয়া 
কাও। ঈশ্বরের হাতার যত জয় হইবে ততই জীর়দ ও 
কল্যাণ, যত ইচ্ছা ভাঙ্গিবে ততই জীবন হইন্ছে ভষ্ট ও মৃত 
হুইবে। মৃত্যুকে যমালয়ে প্রেরণ কর। নিয়ত এই প্রার্থনা 
কর যেন তোমরা ষমকে মারিষা এ দেশকে উদ্ধার করিতে 
পার, শমনদ্ষমন নাযে চারি দিক কাপাও, শমন আর থাকিতে 
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সা। ঈশ্বরের অনিচ্ছাতে শমন অন্মিল, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে 
শমদ মরিকে । সয়ভানকে শঙষনকে মারিবার জন্যই হাক্ষা- 
সমাজ মধ্যে লববিধান মৃত্যুয়ের নিশান প্রতিষ্টিত করি. 
গ্াছে। তাহাকে দেখিলেই যম্রে মৃত্যু হইবে, যৃত্যুর 
মরণ হইবে। আমরা মৃত্যঞয়ের নাম করিয়া! সমুদ্র ব্যানি 
রোগ ও বিনা্শর কারণ শির্শাল করিব, আমাদিগের ভয় 
করিবার কিছুই থাকিবে না। যদি 'কাহাকেও ভয় করি 
অস্থরের পাপকে ভঘ্ু করিব, ঈশ্বরে আলিচ্ছাতে সুড্য 
আনিয়া উহাকে ভয় করিব। নীশ্বরের পারবি বক্ষে 
ধারণ করিয়। আনন্দধ্বনিতে তাহার নাম গান করিতে 
থাকিব। আনন্দমযীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুতয় শেষ 
করিব। অত্রা্দ অবস্থায় এত দিন আমরা মৃত্যুকে ভয় 
করিয়াছি, এখন আমরা মৃত্যুকে ভয় দেখাইব! যমকে 
আমরা সাহ্‌প পুন্বক বলিব,-“আমরা তোর আসামী নইরে 
শমম 1” যৃত্যুঞ্য় তাহার সগ্তানদ্দিগকে মারিতে দিবেন 
না। জকলে তাহার পূজা কর, আর মৃহ্যুগুখে পড়িতে 
হইবে না। নিশ্চয় হও নির্ভস্ত হও, মুত্যরাজ্ঞ্যের রাজ। 
শীঘ্র মরিবে ।& ষম আসিতেছে, মনুম্যসস্তানকে গ্রাস করিও 
তেছে, লোকের আর এরূপ বলিতে হইবে লা। মৃতু 
প্রের নিশান হস্তে ধারণ কর, ভাহার নামে পবিত্র হও, দ্বিজ 
₹ও। কিসের থু কিসের ভাবল? দ্বিজের কি খ্রণ 
অশ্ব + আনন্দধ্ধনিতে মৃদ্ক্ষ বাজাইয়! সুভ্যঞজয়ের নাম 
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চারিদিকে প্রচার কর! পৃথিবীর অকল্যাণ চলিয়া যাইবে, 
যার নামে সকলে কাপে সেই ভীষণ শমন পলায়ন 
করিবে। 


যোগাননা । 
৫ পৌষ, রবিবার, ১৮২ শক। 


ইহ! অতি আশ্চর্ঘ্য কথা যে পৃথিবীর যত বয়োবৃদ্ধি 
হইতেছে তত উহু ধ্যানবিহীন হুইতেছে। বালক পৃথিবী 
গভীর ধ্যানে অগ্র হইত, গাঢ় যোগানলবস সস্তোগ করিত । 
পৃথিবী যখন বালক ছিল তখন উহা। ধ্যানের পোপানে 
আরোহণ করিয়া স্ব্গলোকে গমন করিত; কিন্ত ছংখের 
বিষয় এই' যুব পৃথিণী ধ্যানের পথে যোগের পথে চলিতে 
চাক না। যুব! পৃথিবী যোগধ্যানবিহীন। কার্গো ব্যস্তত। 
মূবা পৃথিবীর প্রধান লক্ষণ। দগ্ষিণ হস্ত কলিযুগে ধর্মের 
প্রধান সহায়। পৃথিবীর বাল্যকালে এই কথা ছিল, চ্গু 
নিমীলন না করিলে ধ্যান ও প্রকৃত ধর্মসাধন হয় ন। বর্- 
মান যুগের কথ। এই. চক্ষু না খুলিলে ধর্ম হয় না। পৃষ্ি- 
বীর বর্তমান বংশীয় লোকের নিকটে ধ্যানের নান করিও 
না, যোগের কথা বর্তমান 'যুগ্ধকে শুনাই৪ ন1। বর্তাহান 
কালের সভ্যকজ্জাতি কেবল কর্ম করিবে, ইন্ির় চরিতার্থ 
করিবে। তাহারা বলে ধ্যান কি? যোগ কি? স্নাখ্! 
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আবার কি? পরযাত্বার সঙ্গে জীবাত্বার যোগ সে আবাগ 
কি? এ সকল বিষয় তাহারা অনুসন্ধান করিবে না। বর্ত- 
হান কালের যুবকের যোগ সমাধি কিঃএ সকল আলোচ. 
নাতে প্ররত হওয়া বা কালক্দয়ু মনে করে। হায়! 
বালক পৃথিবীর ও যুব পৃথিবীর কত প্রতেদ! চারি সহত্র 
বসর পূর্বে এই ভারতবর্ষে কেমন ধ্যান যোগের প্রাছুর্ভাব 
ছিল। সেই প্রতাপান্িত তেজন্কী যোগী খযিদিগের ঘোগ 
সঙ্গাধির জন্য ভারতবর্ধ প্রসিদ্ধ। সেই তারভব্ষাঁর আর্য 
মহ€বকূল চলিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে যোগ 
ধানের প্রভাবও চলিয়। গিয়াছে । এখন ভারতের ধ্যানের 
ভাব নির্বাণ হইব গ্রিয়াছে, এখন ভারতে আত্মার পূ 
গাই, গ্ুখন ভারত শারীরিক হুখের অন্য ব্যস্ত। ভারতে 
আর পূর্বের ন্যাঘ আধ্যাত্মিক £সাধনের প্রাহুর্ভাব নাই। 
কোথায় সেই যোগী খো্ধগণ, কোথায় সেই উচ্চ ও গভীর 
আথ্যাত্মিকত1? ব্রাঙ্মদমাজ তুমি ভারতের প্রাচীন গৌরব 
উদ্ধার কর। যেধ্]টানকরে না,ষে ঘোগাড্যাস করে না, 
তাঙাকে ছারতের পুত্র বলিয়া কিরূপে স্বীকার করিবে? 
শ্রত্যেক ভারতসন্তানের ধ্যাণপ্রিয় হুয়া ডউচিত। ধ্যান" 
প্রিশ্নত্ত! আধ্যবংশের প্রেধান লক্ষণ, যোগই তাহাদের জীবন। 
ভার বাল্যকালে যোগভূমিতে কমন খেলা করিত, যোগ- 
চক্ষে ব্রঙ্থরাজ্যের সৌন্দর্য দেখিত, যোগকর্ণে দৈববাধী 
শরণ করিত, যোগহ্‌ন্তে আকাশের যোগচন্্র ধরিত, যোগ. 
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উসনায় যোগ্ানন্দরম পান করিত। চাগ্লি সহম্র বৎসর 
পূর্ন ভারতের আর্ধ্য খষিগণ পৃথিবীতে থাকিস়্াও ঘোগ্র- 
বলে দেবলোকে বিচরণ করিতেন, এখন আমরা যোগভ্র 
হইয়া কীটের ন্যায় ইন্দিয়হৃথকর্দমে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছি, 
«ই পৃথিবীতেই আমর। বদ্ধ রহিয়াছি। আত্মনূ, আর তুমি 
ইন্জরিয়াসক্ত হইয়া জড় বস্তুতে বদ্ধ থাকিও না। তৃমি কি 
জড় অপেক্ষ! উচ্চতর পদাথথ নও? হে মোহাচ্ছন্ন আজ! 
হে প্রচ্ছন্ন জয়, তুমি শরীররাজ্য অতিক্রম করিয়, জড় 
ভেদ করিয়া অংপন গৌরব প্রকাশ কর। এই ইন্দ্রিয়রাজ্্য 
ছাড়িয়! এই শগীর ভাঙ্সিয়া, হে আত্মন্, আবার তুমি আপ- 
নাজ রাজ্য স্থাপন কর। তুমি আর পরের বাটাতে থািও 
না, আপনাক্স ঘব নিন্নাণ কর। আমি বাস্তবিক বুঝিতে 
পারি না, বাশ্যকালে যে দেশে এত ধ্যান যোগের প্রাদুর্ভাব, 
যৌবনে কেন সেই দেশ যোগত্রষ্ট হইল। ধ্যানে অরুচি, 
ঘোগে ুদাসীনা, যোগজুষ্ট ব্যবহার, বাস্তবিক আর্খেযাচিত্ত 
কাধ্য নহে। আমর] নববিধ'নাশ্রিত লোক। আমর 
ধ্যানপ্রিয় হইব, আমরা যোগেব পক্ষপাতী হইব। যদ্ধি 
বল সংসারাশ্রম, গৃহধর্মা ছাডয়া কেবল যোগ ধ্যান করা 
কফি উচিত? নিঙ্গের প্রতি পরিবারের প্রতি জমাজের প্রতি 
কত কর্তব্য অছে। সেসকল কর্তব্য পালন ন! কিয়া 
সস্তানাদি পালন, পরসেবা, দেশের উপকার প্রভৃতি সংক্কার্ধয 
না করিয়া, কেবল কি যোগ সাধন করা উচিত? ত্রহ্মমন্দির 
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এই প্রশ্নের এই উত্তর দ্িতেভেন, ঘখন ভারতবর্ষে ঘোগ 
ধ্যানের প্রত্তি এত অকুচি কেধা যাইতেছে, যখন এক বিষে 
এত ব্যভিচার দেখা যাইতেছে, তখন অন্ততঃ কিছু কাল 
বিশেধ ঘতু সহকারে যোগতত্ব, ধ্যানতত্ু সাধন কর! নিতান্ত 
আবশযক। তাহা হইলে যোগ ও কর্থের সামগ্নস্য হইবে। 
ব্রহ্মমন্দির কম্ম ও যোগ ইহার একটিও ছাড়িতে বলেন ন1। 
ব্রশ্বামশ্দিৰ উভয়ের মঙ্গো সন্ধিস্থাপনেন জন্য এই কথা বলি” 
তেছেন, যখন কেবল কর্ম কর্ম কর্ধা, ইলিষ সেবা, ইজি 
মেবা,ইক্িষদেবা এই শন্দ হঈতেছেতখন কেবল ধ্যান ধ্যাল 
ধান যোগ যোগ যোগ এই কথা অন্ততঃ কিছু দিন বলিলে 
কল্যাণ হইবে। এখন ভারতে কেবলই কার্মাব্যস্ত'তা,কেবলই 
অর্থোপাঞ্জনচেষ্টা, ঈখরর কনা অতি অল লোকেই বাচ্। 
ফেখনে ফাই, কি রাস্তা, কি বিদ্যালষে, কি পুস্তক্ালয়ে, 
কি কার্যালয়ে সর্দত্র কেবল ইন্দ্রিসরাজ্য; সকলেই ইক্তিঘ়- 
জুখের জন্যব্যস্তা চক্ষু বন্ধ করিয়। কেহ যে কার্য হইতে 
অবশ্ধত হইয়া! পাচ মিনিট ধ্যান করিবে তাহ] প্রায় দেখ! 
যায় না। অধিকতর ঢুঃখের বিষ্র এই যে, ত্রাঙ্ষেরাও 
ধ্যানকে ভয় করেন। নেক ব্রান্ড বলেন, চক্ু, বন্ধ 
করিয়া কি কেবল অন্ধকার দেখব £ এখন দন্ষু খুলিয়া চারি 
ফিকে বেশ নয়নতৃপ্তিকর নগর, বাগাল, বৃক্ষ) লতা, নদ, 
নদী, ঘোড় গ্রাড়ী এবং নর নারী, কত প্রিয় বন্ঘ দেখি. 
তেছি। চক্ষু মুদ্রত করিলে কিছুই দেখিতে গাইব লা। 
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এইরূপ যোগধ্যানবিহীন ক্রাঙ্গকে ছাই ধাদের আসে 
বগিতে ধলিলে অমনি তাহার সর্ধাঙ্গ অবসন্ন হইতে লাগিল 
এবং তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিতে লাগিল। হে ভার” 
ত্র আধাসভ্তান,। তোঁষার এইরূপ অসঙ্গত ব্যখস্থার 
কেন? তুমি ঘর্ধ্যসসন্তান, ঘোগের কথা শুমিলে তোঙার 
ভগ্ন হগ্স, কষ্ট হয়। খখন আমি ধ্যানের কথ। বঙ্গিব, তখন, 
ছে দ্বার্মাব্রাক্ষ, তোমার এই কথা! বলা উচিত, প্জাছা ! 
ফি সুমিষ্ট কথা বলিলে। পুশিবীর কোন বন্ত ধ্যানের 
ম্যায় স্মমিই নহে। বঙক্ষধ্যান করিতে অনুরোধ করিতেছ। 
ফি সরস নিমন্ত্রণ ! একটি বার এই অসার সংসার হইর্ডে 
বিধায় লইয়া বক্গবপ দেখিয়া আলিব, স্বর্গ দোবিয়া 
'্াসিব? আহা! কি মধুর সংবাদ! ছে চঞ্চল মগুষা, 
তুমি মনে কর ধ্যান বড় কঠিন ও কঠোর। কিনব ধিনি 
যোগ থ্যান অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি জালেন ধ্যান বড় 
রম এবং হুমিউ। তুমি অভ্যাস কর নাই বলিয়াই তোষার 
পক্ষে ধ্যান এত কঠিন। অভ্যাস ভিন ধ্যান সহজ এবং 
সুমধুর হস না। ঘর্দিও অনেক বৎসর হইল এছ উপাসনা, 
মঙ্দিরে ধ্যানপ্রথা তবর্তিত হইয়াছে; কিন্ত আঙ্ষেপের 
বিষয় এই তে এখন পধ্যস্ত অতি অল্প লোকেছ ইচ্ছা পূরর্নক। 
ধনুরাগের সহিত ধ্যান সাধন করেন। আান্ষগণ, ঘঙ্ষি তোষর। 
ধ্যানে সুখ পাইতে, যঙ্দি তোমর। প্রকৃত যোগানপরশের 
ক্যন্থা্ন জানিতে, তাহা হইলে ক্ষুধা তৃফা শাতি অনা 
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দেন তোমর! ছৌড়িয়। গিয়া আহার পানীয় গ্রহণ কর, 
জেইন্ধপ আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য তোমরা 
উদ্ধন্বামে দৌড়িয়। গিয়। ব্রদ্ষধান এবং ত্রদ্মানদারস পান 
করিবে। ঘখন একবার ধ্যানের আশ্গাদ পাইবে, তখন 
বারংবার যোগানশ্বরস পান করিবার জন্য দৌঁড়িবা যাইষে। 
খন আচারের অনুরোধে বন্ধুর অনুরোধে ধ্যান করিস 
থাক, কিস্ক তাহাতে বুধ পাও না। ধ্যামে আনন্দ কেল 
হয় না? ধেহদয়ে ইজিয় রাজা এবং হস্ত মন্ত্রী, যেখানে 
নানাপ্রকার বাজনা ও প্রবন্তির কোলাহল, সেখানে কি 
ধাপনের শাস্তি আলিতে পারে? অতথব যদি ধানের সুখ 
ভোগ করিবার স্পৃহা! থাকে, তবে সর্ধপ্রথমে বুদ্ধ আত্মাকে 
'আহ্বান কর, অর্থাৎ জব্বাগ্রে বুদ্ধের নিব্বাপপথ ধারণ কর। 
যোগগ্রামের পার্থ নির্বাণ সরোবর রহিষ়াছে, সেই নির্ব্বাণ- 
সরোধরে অবগাহন না করিয়া কেহই যোগরাজ্যে প্রবেশ 
করিতে পারে না। মনুষ্যের শরীরের ভিতরে কাম, প্রেোাধ। 
ভিংসা প্রভৃতি নরকের আগুন জলিতেছে, এ সকল আগুন 
হতক্ষণ জলিবে, তত ক্ষণ কিরপে ব্রহ্মরূপ দেখিতে পাইবে $ 
ও সকল আগুন নির্ধবাগ না হইলে, ক্ষোন মতেই শাস্তি 
লান্ভ কর! বায় না, এবং শাস্তি না হইলে ধ্যান হত 
না। এই জন্য নুচতুর বুদ্ধ নির্বাণ সাধম করিয়াডিলেন। 
বুদ্ধের লক্ষা নির্ব্বাণ, বুদ্ধের উপায় নির্ব্বাপ বুদ্ধের ৫বকুণঠ 
নির্মাণ এবং বৈকুষঠ্ের পথ নির্বাণ । ওই এক নির্ধ্যাণ 
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কথাতে সন্ত বৌদ্ধধর্ম নিহিত । এই বণ! শুনি আমা 
হাসিৰ না; কিন্তু ইহার গঢ় অর্থ অনুসন্ধান করি! আহি 
ক্ষার করিব । ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, বিনি ধা 
ত্বিক বাজে প্রবেশ করিলেন, তাহাকে একবার নির্বাথ- 
সমুদ্রে ডুব জিতেই হইবে। নির্ব্বাণ ভিন্ন শ্রভীর সমাধি ও 
ধ্যানযোগ অসস্তব | মনে কর, তোমার অন্তরে মালা প্রকাগ্থ 
গুখ বাসনার অগ্নিশিখ। প্রজ্হ্বলিত রহিগ়্াছে, তে সফল 
বাসন! চরিতার্থ করিবার জন্য তুমি ব্যস্ত হুইয়। সমক্ত 
দিন কাধ্য করিতেছ, হঠাৎ তুমি কিরূপে ছুই বিনিটের 
মধ্যে নির্লোভী ও বাসনাশৃনা হইয়। ব্রহ্মসন্িধানে উপকি্ষ 
হইয়া ব্রশ্বীধ্যান করিবে ? নানা প্রকার বাসনার উত্তে জমা 
ছটফট করিতেছে যাহার হৃত্বয, সেকি পলকের মধ 
শ্থির ও গন্ভীর হইয়া ধ্যান করিতে পারে? তুযি তোমার 
বাহিরের গাড়ী খামাইলে, বাচিরের ঘোড়ার গতি রোধ 
করিলে, তোমার হস্ত পদ চু কর্ণ বন্ধ হইল; কিন্ত ভোমার 
মনের ভিতরে যে শত শত বাসনা অশ্ব টক টক করিয়। 
দোড়িতেছে তাহাদিগকে তো শাসন করিলে না। কুবাষনা 
কুরুচি চাঁরি দ্বিকে হুট্রিতেছে। মনকে স্থির করিতে ন! 
পারিলে কিন্ূপে ধ্যান করিবে? অতএব মনকে প্রশন্ড 
ও শ্থন্থির করিবার জন্য নির্বাণমরোবরে অবঙ্গাহুন করি 
বাষনাজালা নির্বাণ করা আবশাক | হে ধ্যানাখঁ, হে 
ষোগাধা, ঠিক তোমার সমক্ষে প্রকাণ্ড নির্বাখ রোগকে, 


খোথানধ্দ। ২৬৭ 


শী 


সেই সরোধরে মগ্ন হই তোষার সমুদায় আসক্তির আগুন 
অির্বাণ কর। কিক্তুপে নির্বাণ লাভ করিবে ? নির্ব্বাণ 
মানের সময় কি ভাবিবে? কেবল “না” ভাবিবে। না 
ভাবনা, নির্ভাবনাই নির্ববাণ। নিরর্বাণের অর্থ 'না' সাধন। 
ংসারভাবনাগড ভাবিবে মা, স্বর্গের ভাবলাও ভাবিবে না, 
অর্থাৎ কিছুই ভাবিবে না। সম্পূর্ণ্পে নিশ্চিন্ত হইবে, 
অর্থাৎ অনের মধ্যে কোন চিন্তা রাখিবে ন1। রাগের চিন্তা, 
(লোভের চিস্ত। প্রভৃতিকে মনে জজিতে দিবে ন। নির্ভাবন! 
নিশ্চিন্ত অবশ্থঃ নির্বাণ। যেমন আগুনে অল ঢালিলে 
আগুন নির্বাণ হয়, এবং লোকে বলে আর আগুন নাই, 
সেই ূপ যনের মধ্যে নির্বাণের অবস্থ। হইলে আর কিছুই 
থাকে ন। নির্ববাণের অবস্থায় ভাল মন্দ কিছুই থাকে ন1। 
স্কল শ্রকার কাম্ন। ও. বাসনার আগুন ন্র্ণ হই'ল্‌ 
বটে? কিন্ত এখনও বরঙ্ধান্ি উদ্দীপ্ত হয় নাই। নির্র্বাণের 
প্রথম অবস্থায় অভাবপক্ষ সাধন, পরে ভাবপক্ষ সাধন 
অন্ভাবপক্ষ সাধনে সকল প্রকার বাসনা ও চিন্তা দূর 
কারিব, ভাল মন্দ কিছুই ছাবিব না এইরূপে যখন দেখিৰ 
ঘেষনের যধো ফোন ভাবনা আসিস না, তখন বুঝবিব ষে 
খ্যানের প্রথম অবস্থা সিদ্ধ হইনয এবং ইহার অঙ্গে লঙ্গে 
ভাখকে জয় করিবার শক্তি লাভ করিলাম । নির্মাণ লাগ 
ল। করিলে মান্য কোন মতেই আপনার মনের হুর 
থকে শাঘন করিতে পারে না। হুষ্ট বামনাক্প ছুরজ 
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অশ্ব মনকে চঞ্চল করে, এবং বারংবার ধানভঙ্গ করে। এই 
জন্য সর্ধপ্রথমে নির্বাণসাধন আবশ্যক । মনের সকল 
প্রকার চিত্ত। নির্বাণ হইলে পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় জাত্মব- 
দমন, আত্মনিগ্রহ,। আত্মাজয় হইয়াছে। আত্মবশ হইলে 
অর্থাৎ মন বশীভৃত হইলে যখনই মনকে বলিবে, মন বস, 
তখনই মন বসিবে. মনকে বলিবে দীড়াও, তখনই' মন 
দ্াড়াইবে। কুচিস্তাকে বলিবে দূর হও, অমনি দূর হইবে; 
বিষয়কলনাঁকে বলিবে চলিয়া যাও, সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া 
যাইবে । এই যে মনকে জয় করা ইহাতে ঈশ্বর বল দেন। 
যে মনকে জয় করিয়াছে তাহার অন্তরে ঈশ্বরের অনুমতি 
ভিন্ন কোন চিত্ত! আসিতে পারে না। ভাল মন্দ সম্দ্ধায় 
চিন্ত। বিদুরিত হয়। বাণিজ্য, ব্যবসায়, সংসার, স্ত্রী পুত্র 
পরিবার, বিষয় সম্পত্তি প্রভৃতি বৈষরিক চিত্তা, অথবা ভ্তান* 
চচ্চা, আপনার পাপ পুণ্য, পরসেবা, দৈনিক কর্তব্য প্রভৃতি 
ধর্মততৃসন্বন্ধীয় আলোচন। কিছুই তখন মনে স্থান পায় না। 
নিব্বাণ সরোবরের ন্যায় তাহার মন তরঙ্গবিহীন ও স্থির 
হইয়াছে । যখন এইরূপে মন নির্বাণ লাভ করে তখন 
একটি সম্পূর্ণরূপে নৃতনন রাজ্য প্রকাশিত হত্ন। নির্ব্ধাণে 
না সাধন শেষ হইল, অতািপক্ষ সাধন শেষ হইল, এখন 
ভাবপক্ষের সাধন জারত্ব হইল। নির্বাণে সংসারবন্থকে 
উড়াইয়া দিলাম, এখন ব্রঙ্গবস্তকে ঘরে আনিতে হইবে। 
অনেকে মনে করেন কেবল ঈশ্বরের এক একটি স্বক্ধপ কিংব! 
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ধরর্ম্বর এক ঞকটি লক্ষণ চিন্তা করাই ধ্যান। আমরা! লব 
বিধানের লোক, আমরা! যোগরাজ্য মানি। ন এই 
কলিকাতা নগরে রাজপ্রতিনিধির বাড়ী, তাহার নিকট নদী 
এবং এখানে ওখানে কত লোকের অট্টালিকা আছে, তেমনি 
ঘোগনগরে যোগেএরের বাড়ী এবং আ্বসংখা যোগী খষি 
সাধুদ্বিগের বাস্গৃহ ও প্রেমনদী রহিয়াছে । সেখানে হান 
কিংবা কালের ব্যবধান নাই। যোগনগরে এসিয়। ইউ* 
রোপ এক স্থানে, সেখানে ইহকাল পরকাল এক, ঈশ! 
মুধা এক ন্থানে, সেখানে পৃথিবীর নানাম্থানের সমুদয় 
যোগী একপরিবারবন্ধ হইয়। আছেন। যাহার! যোগ ধ্যানের 
সময়েও স্থান এবং কালের ব্যবধান দেখিতে পায়, তাহার! 
কল্পনার সাধন করে। নির্বংণসরোবরে ডুব দিত যাহার! 
ষোগর়াজ্যে গমন করে, তাহারা পরলোকগত মহাত্মা” 
দিগের অব্যবহিত নৈকট্য অনুভব করে। যোগয়াজো 
দেশডেদ জাতিভেদ নাই। যখন জড়রাজ্য ছাড়ক্সা, চিশয় 
হুইস্থ আধ্যাত্মিক লোকে গমন করি, তখন জমুদয় অশ- 
রীরী আত্ম! ঈশ্বরেতে সংযুক্ত দেখতে পাই । সেখানে 
দেবদেব মহাদেব যোগেশখরের চিন্ময় ষোগনিকেতনে, এবং 
তাহার মধ্যে যোগীদিগের অরু্য নিরাকার গৃহ রছি- 
স্থাছে। যোগানন্দ প্রাণ, তুষ্দি তাহাদ্বিগঞকে দেখ ন!দেখ 
ক্ষতি না; তোমাকে কেবল স্বীকার করিতে হইবে যে 
সেইল্চন্মন্ যোগরাজো সকলই আছে। যখনই তুমি সেই 


২৭০ সেবকের নিষেদন । 
রাজে পিয়া সেই রাজ্যের ঈহ্বরকে পিতা মাত। বলিয়। 
সম্বোধনপ্রীরিলে, তিনি তোমাকে আপনার বাগানের লালা- 
প্রকার প্রেম ও পুণ্যফুলে সাজাইতে লাগিলেন। সেধানে 
বসিয়া পরলোকবাসী ভক্তদিগের সঙ্গে সহজে একাত্। 
হইয়া খাইবে। সেখানে ঈখরের প্রত্যাদ্বেশ, ঈঙ্বরের 
শ্ীম়খের কথা শুনিতে লাগিলে। এক এক বার তাছায় 
উৎসাহকর কথা শুনিয়া মৃত জীবনে নব জীবনের সঞ্চার 
হইতে দেখিলে । সমস্ত জীবন কখন কি করিবে সেই: 
স্বর্গের পরম বন্ধুর নিকট সমুদ্লায় জালিলে। শক কুৎমিত 
কৃষ্ংবর্ণ আত্ম। নির্বাপনাগরে ডুব দয উঠিল, ফাই সে 
জেটাতিষ্য় যোগেখরের নিকট ষোগাষনে বসিল, অমনি 
একাগ্রচিত্ত হই এক দৃষ্টিতে তাহার মুখের প্রতি নিরী- 
্মাণ করিয়া জ্যোতি ও আনন্দ গুধা পান করতে লাগিল; 
ক্রেশ কলুষ নাশ হইতে লাগিল। গভীরতম অপবিত্রতা, 
কপটতা, ছেষ, হিংসা, লোভ, রাগ, জঙু্ধয় বিনই হইতে 
লাগিল, চরিত্র পির্শল হইল। ঈশ্বরে উত্ভ্বাল পবিত্র 
কিরণে তাহার মন আলোকিত হইল। ফে পরিমাণে 
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃত যোগ ফেই পরিমাণে চিততগুদ্ধি 
এবং আত্মার উত্ভ্বলতাং প্রকৃত যোগ হইলে অন্তরে 
মে কেবল পাপ কলঙ্ক অপসারত হয় তাহা নহে, নিজখবত। 
অসাড়তা, শুক্ষভাব ও জড়ভাব৪ চলিয়৷ যায় । প্রকৃত ধ্যান- 
যোগের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের হুস্থতা, বুদ্ধির প্রথরত। ছয়ে 
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কোমলতা, আত্মার গভীরতা ও জীবনের নির্খবলতা বৃদ্ধি 
হইতে থাকে, এবং অন্তরে ও বাহিরে শত শস্ধু পুণা ও 
সন্ভাবের উত্স উৎসারিত হইতে থাকে । যোগীর মুখে এমনি 
নবপ্রত্ক,টিভ কমলমদৃশ প্রকল্লতা ও সৌন্দযট বিকসিত হত 
যে লোকে দেখিবা মাত্র বলে, জ্যোতি সম্তান যোগরাজায 
ছুইতে কেমন উজ্ত্রশ সহাস্য ও বিমল বদলে জানন্মময়ের 
ধর হইতে আমিতেছেন। 





সৌন্দর্য্য । 
১২ পৌষ, রবিবার, ১৮৯২ শক। 

দধবিধান শিশুধশ্ব। শিগুপ্রকৃতির যত খেলা ইহাতে 
অ।ষর। তাহাই দেখিতে পাই । ইহার জ্ঞান গভীর, ইছার 
যেক্ বেদাস্ত অতি দুর্ষেরবোধ, ইহার যোগ প্রগাঢ়, ইহার সমু 
দায় কথ। অতি বিচিত্র অদ্ভুত কথা। ইহ! সভ্যসাগরে হগ 
হইয়া অমূল্য অত্যাশ্চম্য তত্বসকল বাহির করিতেছে। 
ইচ্ছার দ্বৈবজ্ঞানের নিকট পৃথিবীর বড় বড় জ্ঞানীর! পরাতব 
স্বীকার করিঘ়! পলায়ন করিয়াছেন। নববিধানের দিব্যজ্ঞা- 
দের কথ! শুনিয়া সর্কশান্ত্রবিশারদ পণ্ডিতের লঙ্জিত ও 
অগ্রোবদন হইতেছেন। বহি” নববিধান এত উচ্চ ও 
শন্ভীর) কি ইহার ভিতরে* কেম মধুর বাল্যলীলা। 
ইহার তন্বমকল জতি হুন্দর, ইহার গল্প গুলি হুললিত, 
অতি ভুমধুর। ন্ববিধানগ্রচ্ছে কেবল বাল্যধশ্ম লেখ। বাল" 


২৭২ সেবকের নিবেদন। 
কেরাই নববিধানের অধ্যাপক ও অধ্যেতা, কুটিলবুদ্ধি বৃদ্ধের 
ইহার বিরোধী । সরলমতি, সুকোমলহৃদয় বালকের! ইছার 
বন্ধু। ইহার আচার্য্য বালক, ইহার শ্রোতা বালক । বাল্য" 
লীল/কি? বালক কিরপে আহার করে? কিরূপে বন্ধু 
পরিরান করে? বালক কিরূুপে যোগ সাধন করে? 
কিরূপে আনন্দে বিচরণ করে? বালক নিদেকি আহার 
করিবে, কি পরিধান করিবে কিছুই জানে না। সেই রূপ 
নববিধানাশ্রিত সাধকেরাও কি আহার করিবে, কি পরি- 
ধানকরিবে কিছুই জানে না। এক দিকে নবখিধান 
স্বর্গের গভীর জ্ঞানতত্ব পরকাশ করিয়া প্রবীণ বাদ্ধক্যকে 
লঙ্জ দিলেন, আর এক দ্বিকে নববিধান সেই গভটর- 
তত্বকল অতি সহন্দ ও শুললিত বালকভাধায় প্রক!শ 
করিয়। সর্বসাধারণের হৃদয়ঙগম করিয়া দ্বিলেন। বালক" 
সুলভ এই নবব্ধি।নের ধর্্। ইহার বৈকুঠে কেবল বাল, 
কেরাই ক্রীড়া! করে। বাঙ্যকালের ধত্ম সোদযের ধর্ম 
জীশ্বর সত্যং শিবৎ হুন্দরৎ। সত্যসাধন ত্রহ্ধশুজার আরক্ত, 
ইহাতে আনন্দের সঞ্চার মাত্র হয়। সত্য হইতে শিব পুজা, 
মঙ্ষলের পুজা, আরও আনন্দকর, মঙ্জল হইতে হুন্দরের পুল! 
অর্ব্বাপেক্ষা আনন্দকর যেমন সঙ্গীতে সা, ক, গম 
প্রভৃতি সুর ক্রমে উচ্চ* হইতে উচ্চতর হয়, সেই সপ অত্থয 
হইতে শিব হইতে হুন্দরের পূজা মিউতর হয় । ন্ববিধানের 
প্রত্যেক সত্য নুম্বর। ইহার ভিতরে একটি সত্য লাই ধা 





সৌনার্যয। ২৭৩ 
ধর্গের শুন্দর বর্ণে বর্ণিত করা না হইয়াছে । ইহার ভিতরে 
একটি পুতুল নাই যাহা! অতি হুদ্দর রঙ্গে অনুরক্ষিত নছে। 
ঈববিধানে এমন কোন গদা নাই যাহাতে পদ্য কিংবা সঙ্গী- 
তের ছল নাই। নববিধানের প্রথম হইতে শেষ পথ্যাস্ত কবিত্ত 
এবং সৌন্দ্ে পরিপর্ণ। পরম হন্দর ঈশ্বর উহার সমৃদ্য় 
অঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টতা এবং সৌনর্ধ্যরস ঢালিয়া দিয়া, 
ছেন। নববিধানের ঈশ্বর যেমন মিষ্ট, স্বর্গ তেমনি মিষ্ট, 
বিবেকও তেমনি মি । ইহার সাধন সৌন্বষ্র্ের সাধন। 
ইহার প্রত্যেক সত্যের দে শ্ুধা মিতিত ! ঈশ্বর ইচ্ছা 


পূর্বক অমিয় মাধিয়া এই নববিধান জুপ্ঞর পি 
শ্েরণ করিয্াছেস+- সোঁন্দগোঁর সাগর ঈশ্বর কি জড়জগতে 


কি ধর্ম্ররাজ্যে সৌনার্য্য বর্ষণ ন1 করিয়। ক্ষান্ত থাকিতে পারেন 
লা। কেবল যদ্দি জীবপ্রতিপালন করা তাহার উদ্দেশ্য 
হইত তাহা হইলে প্রজাদিগের জন্য কেবল ধন ধান্য স্বজন 
ফরিলেই হইত। কিন্ত তিনি ধান্ক্ষেত্রের নিকটে হুলার 
পৃশ্পোদ্যান রচন! করিলেন'কেন+ সৌন্দর্যের আকর হরি 
বিচিজ সৌন্দর্য দেখাইয়। সস্তানদিগের, ভক্তদিগের চিত্ত- 
রঞ্জন করিতেছেন। দর্গ ও পৃথিবীতে,ঘত প্রকার সৌন্দর্য. 
আছে অমুদয্ের সমর নববিধ( ঈশ্বর সর্বার সৌন্দর্য? 
বিস্তার করিয়াছেন। তাহার কোন কাখ্যে সৌন্দর্য 
নাই তাঁহার কোন্‌ স্বরূপে লৌন্দধর্য নাইণ যতই আমরা 
ঈশ্বরকে দেখি ও ভীহাঁর কাধ্য অনুশীলন করি, তত্বই 





৭৪ সেবকের নিবেন । 
হার সৌন্দর্য জয় মনকে হরণ করে। ফেখিতে দেখিতে 
প্রিষ্কদর্শন ঈশ্বর আর ৪ অধিকতর মনোহর হইয়া উঠেন । 
ঈশ্বরের মুখে সৌন্দর্য্য, তাহার চঙ্গে সৌন্দর্য্য, তাহার পাছ* 
পঞ্থে সৌন্দর্য । ঈশ্বর যখন কথা কছেন কিংবা উপকেশ 
কেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় এবং প্রত্যেক 
কগায় ছুধা ঝরে। ঈশ্বর ঘখন শরণাগত জনের বক্ষে 
উপরে ঠাহার অভয় মঙ্গল চরণ স্থাপন করেন, তখন তাহার 
সেই চরণকমলে কেমন কাম্তি বিকশিত হয়। ঈশ্বর ঘন 
ভাহার কোমল প্রেমহস্তে পাপীকে ধরেন, তাঁহার সেই 

১ ৮ছাছ জেতে মন, আগায় যনোহর লাবপ্য ; ঈশ্বর 
নিজে নুন্দর, তাহার সাধু-স্ভীনেরাড-ক্ষর । ঈশা, মুযা, 
আটৈতন্য প্রভৃতি সকলেরই কমনীয় যুখগ্ী। তাহার! 
পুণ্য ও প্রেমাইরঞ্রিত বসন পরিধান করিয়া পরম তুকরেজ 
সঙ্ধে সঙ্গে নাচিতেছেন। কিন্তু বুদ্ধির উপাসকগণ এ 
দেধ, নিরানন্দের কাল বসন পরিয়! আছে । তাহারা যতই 
ভুটিল বুদ্ধির অনুসরণ করিতৈভে, ততই হূর্ভাবনা, ছশ্তিন্তা 
আমিয়া তাহাদ্দিগের মনের হুখ শাস্তি হরণ করিতেছে । 
ভজদিগের রাজ্যে দৃ'খ ছর্ভাবনা নাই। সেখানে ঈশ্বরের 
বস্তি ঈশ্বরের আরার১, ঈশ্বরের ধ্যান, কাহার নিকট 
প্রার্থনা, তাহার নাম কীর্তন, এবং তাহার অনুগত ভক্তমেফা, 
সমস্ত ব্যাপার হুন্দর ও ন্মিষ্ট। সেখানে শুষ্ক ঘ্যব স্বাতি 
শুষ্ক ধ্যান ও ভাববিহীন কঠোর ফেব নাই। ছিরাগে 
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শৃঙ্খলবন্ধ কঠিন দ্বাসত্ব নাই। ক্তিবিহীন সাধকঘিগগের 
ঘত সান ভজন, ধত ধ্যান সেবা; জয়ুদার নীরস,। এবং 
মক্ুতৃহির ন্যায় শুক্ধ। কিন্তু ন্ববিধানের ধান যোগ, দেবা 
সমস্ত ভক্তির ব্যাপার, সমগ্ত অশেষ সৌন্দর্য্য ও মিষউতায় 
পরিপূর্ণ । অন্য ধর্মে যোগ তপসা! ধ্যান এ সমস্ত ভয়ানক 
কঠোর সাধন । অন্য ধর্মের ফোগভূমি বিশ্তীর্ঘ বালুক্ষেতর, 
তাহার মধ্যে এক বিন্দু অল পাওয়া যায় না। তৃষ্ণাতুর 
শুদ্তকঠ তপস্থিগণ উত্তপ্ত বালুরাশির উপর বফিদ্া যোগ 
সাধন করিতেছে ও তাহাদের শরীর মন ভ্রুমে রুক্ষ, উত্তপ্র, 
ও কঠোর হইতেছে। অন্যধর্দমাবলঙ্গী যোগীর জল পান 
করিবার ইচ্ছা হইলে, ধ্যানরূপ মকভূমি পার হইয়া শ্থানা- 
স্তরে গিঘা! জল পান করিতে হয । কিন্ত নববিধানের যোগী 
গভীর যোগের মধ্যেই শাস্তিরস পান করেন। ছন্ানা 
ধর্খের সেই কঠোর ধ্যানক্ষেত্র নববিধানে কেমন ছুন্দর 
পুপ্পেদ্যানে পরিণত ! ভগবানের ছআজ্জাতে এমন কঠোর 
ঘে যোগ ধ্যান ভাহাও অত্যন্ত মধুময় হহল। নববিধানের 
লোকেরা অগ্নির মধ্যে বমিয়া ধ্যান তপধ্যা করে না, 
তাহার! ধ্যান করে অন্বতসরোবরের তঁরে এবং ছায়াপ্র 
তরুক্ষলে । খন হৃদয়বৃদ্দাবন প্রকুপ্ণকুহমরাতিতে সুশো- 
ভিগ্ত ও পিকক্নিঃস্থত শুমধুর তাঁতে ত্য্ঠমাদিত হয়। তখন 
ব্রা্ছ মোগী তথায় বষিয়া যোগ সাধন করেন। তিনি যাহ? 
কিছু ভাবেন যাহ! কিছু চিন্ত। করেন সম্দায় হমিউ। ঘ্যান 





২৭৬ দেবকের লিবেষন। 








করিয়া যাহারা বিরক্ত বৈরাগী হয় তাহার! নববিধাগের 
প্রণালীতে ধ্যান করেন! । সাধুসেবা করি! যাহাছিগ্ের 
মন কঠোর হুইয় যায়, তাহার] নববিধালের বিধি অনুসারে 
সাধুমেবা করে না । .নববিধানের ধ্যান সরম এবং হুট” 
তল। যতই দেই ধ্যান হয় ততই মন নি্ধ হয়। ধ্যাস- 
হের উপরিভাগ সংসাররৌজে কিঞিৎ পরিমাণে উফ 
থাকিতে পারে, কিন্ত নীচেকার জল অত্যন্ত তুশীতল। 
ধ্যান করিতে করিতে যোগী যখন নিম্নে অবতরণ করেন, 
শীতল জলে তাহার প্রাণ জুড়াইত্বা যায়, এবং তাহার আর 
উপরে উঠিতে ইচ্ছা হয়না। নববিধানের ধ্যান আত্তি 
সুমিষ্ট, নববিধানের যোগানন্দরস অতি সুস্বাহ। নববি- 
ধানের সাধুনেবাও অত্যক্জ সরস। অন্যানা ধর্ধে নীতি 
কেবল কঠোর কর্তব্যসাধন, নবৰিধানে কঠোরকর্তবাসাধন 
লাই। অন্যান্য ধশ্ৰে নানাপ্রকার অনুষ্টানের আড়ঙ্বর, 
এখানে কোন প্রকার বাহিক আড়ম্বর নাই। যে পরিশ্রমে 
ধ্যান তঙ্গ হয়, অথবা উপাাস্নীর বাঘাত হয়, নববিধানে 
সে পরিশ্রমের বিধি নাই। লববিধানের সাধক সরলপ্রকৃতি 
ঝালক। ভিনি বাঁশ্ুকের ন্যায় আনন্দ মনে হাসিতে 
হালিতে তাহার প্রত ধ্যালয়ে কার্য করেন। প্রভুর 
কাধে কখনও তাহার“আলস্য নাই, প্রভুর সেবার তাহার 
ক্লান্তি বোধ হয় না। কার্ষাক্ষেত্রে অন্যান্ত ধর্মাবলম্্ী- 
ধিগের তাদুখ হুখ নাই। তাহার! অনেক কষ্ট শ্বীকার 
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পি 





করিয়া পরিশ্রম করে; কিন্ত নৰবিধানের ভক্তের ন্যায় 

তুর প্রসন্ন মুখ দেখিয়া তাহার সমক্ষে কার্য সাধন করিয়! 
সখ শাস্তি সম্ভোগ করিতে পারে না। পরিশ্রম করিতে 
করিতে মন্কৃষ্যমন অবসন্ন হইয়া পড়ে৷ কিন্তু প্রভুর যথার্থ 
ভক্ত হাসিতে হাসিতে পরিশ্রম করেন, অনলস হয়! 
সর্ধজদা প্রভুর আজ্ঞা পাশন করেন, পরমসেবা করেন, ক্ষুধি- 
তকে অন্ন দেন, রোগীকে ওধধ দেন, বিপন্নকে সাহাধা 
দান করেন, অজ্জানকে জ্ঞান দেন, এবং ভ্রমান্ধকে সংপথে 
আনেন। তাহার পক্ষে এ সমস্থ ঠিক যেন বাল্যক্রীড়া। 
তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ ও অন্ভিমান শুনা হইয়া পরের দেহ 
অনের ছুংখ হরণ করেন। যথার্থ নববিধানের যিনি বিশ্বাসী 
সাধক তিনি চব্বিশ ঘণ্ট। পরিশ্রম করিয়াও গ্রস্ক,টিত 
পুম্পেয় নায় উজ্ভল ও স্হাসাব্দন। যুতই তিলি হাহার 
প্রভুর সেবা করেন তত তাহার জর্দর আরও ভ্রেমশঃ প্রকু 
হয়। কাম্য এখানে স্মমপুর। বালকের রাঙ্গয অতি সুমি 
€ কুন্দর। সরল্রকৃতি বালকেবই নবনিপানে অশধ্িকার। 
কুটিলবুদ্ধি বর্দের। নববিধান বু'খতে পারে না নববিধানের 
ছোট ছেট কথা স্ুঠামাখা, উহা করিতপুর্ণ। ইতিহাসে 
লেখা আছে প্রত্যেক জাতি বাল কালে পদ্যাপ্রয় ছিল। 
বাল/কাল অতিক্রম করিয়া যখন কোন্‌ জাতি সুদ্ধর অবস্থায়, 
সভ্যতার অবস্থায় পদপ্ণ করে, তখনই সেই জাংত কবিতা 
€ পদ্য পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক কঠোর পন্য বাধ্হার করে। 


২৭৮ সেবকের নিবেদন। 








যেখানে সভ্যতা! সেখানে বিদ্যার অভিমান, সেখানে শুক্কতা, 
সেখানে গদ্য। বালকের বুদ্ধি নাই, ম্বাভাবিক সংস্কার ও 
অনুরাগ হইতে তাহার সকল কথ। বিনিঃস্ত হয়। সুতরাং 
তাহার দিহ্র অন্থলীলাক্রমে কেবল পদ্য বলে। চেষ্টা 
করিয়া বহু আয়াদে শ্াব্াড়ম্বর সহকারে গদ্য রচনা 
করিতে বালক ভাল বাসে না, বাশক পদ্য ভাল বাসে, পদ্য 
বলে, পদ্য পাঠ করে, পদেেতে রচনা করে। এখন অম্ম- 
দেশে বাল্যধর্ম্ম পুনরায় আসিয়াছে । ইহার একটি প্রমাণ 
এই যে এখন পদ্য ও সঙ্গীতের প্রাহুর্ভাব হইতেছে। 
আমর! নিশ্চিতরূপে জানিতেছি বঙ্গদেশে সত্যযুগের বাল্য- 
কাল সমীগত। এখন আমরা দ্বর্গের আশ্তর্ম্য গল সকল 
শুনিতে ই। বালক গল্প, রূপক, তুলনা, অত্যস্ত এলবাসে। 
বালক সৌন্দর্য দেখিয়াই মোহিত হয়। বালক বলে না 
যে,আমি জ্ঞান বিজ্ঞান সাধন করিব? যখনই বালক 
চিভরগন সুধাংশুড দেখিতে পায় সেহামিঘা বলে আমি 
এ চাদকে ধরিব। জ্যোত্সাপিপাহ্ন হইয়। বালক চাদ 
ধৰিতে চায়। আত্মা সেইরূপ বাল্যাবস্থার চাদ হরিকে 
ধরিতে যাক্স। তার জ্যোত্ম্সায় মুগ্ধ হইয়! সে আর থাকিতে 
পারে না, কেবল বস, চাদ আয় চাদ্দ আয়। যেখানে 
দেখিবে উপদেষ্টা অর্ধিক পরিমাণে গল্পচ্ছলে উপদেশ 
দ্রিতেছেন, সেখানে জানিধে তেই উপদেষ্টা সেই আচার্য 
নববিধানের উপদেষ্টা ও আচাধ্য । আর যেখানে কবিত্ব 


সৌনার্য্য ৷ ২৭৯ 
নাই, সৌন্দর্য্যরস নাই, কেবল কঠোর নীতিতত্ব, যাহাতে 
লোক মোহিত হয় ন'ঃ সেখানে পুরাতন বিধান। সেখানে 
কেহ বলিবে না, আমি চাদ ধরি, অথবাচাদ দেধি। হে 
দ্ধ ত্রংক্ষ, ঘদি সুখী হইতে ঢাও তবে আবার যৌবনের 
ভিতর দিয়া বাশ্যাবন্থায় প্রবেশ কর। ষাই আবার বালক 
হইবে, অমনি কুটিল বুদ্ধি ও মুক্তির পথ পরিত্যাগ করিস 
সহজে বলিতে পারিবে আমি ঈশ্বরকে দেখি, আমি ঈশ্বরকে 
ধরি। ত্রক্ষের স্বত্ব উপলব্ধি, ত্রহ্মস্বরূপ অবধারণ, বালক এ 
সকল কঠোর তত্বকথা বলে না। ভক্ত শিশু বলে, আমি 
ব্হ্মকে দেখি, আমি ব্রচ্মকে ধরি। যাই একটি ভক্ত বালক 
স্বর্গরাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল “ভাই, আমি 
ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, ঈশ্বরকে ধরিয়াছি* তখন তাহার কথা 
শুনিয়া! শত শত বালক “মাহি হইল। এই এক দর্শন 
কথা দমন্ড জগৎকে মোহিত করিবে। বালক বলিল আজ 
প্রেমচক্দরকে দর্শন করিল[ম, এবং তাহার হুধ! গান করি” 
লাম। কুটিল বুদ্ধি বৃদ্ধের জিহ্ব। অত্যক্স কঠিন, এই জন্য 
সে এই স্মধুর কথ। বলিতে পারে না, সে নান! প্রকার 
যুক্তি তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত করে যে, বাহার কোন আকার কিৎব! 
মূর্তি নাই তাহ!'র সম্পর্কে দর্শন কগণ] ব্যুহ।র হইতে পারে 
না। সে তাহার বুদ্ধি দ্বারা ভক্তি সৌনধর্য ও কবিত্ব 
অন্থভব করিতে পারে না। নববিধান সাধ্কর। পদ্যাপ্রিয়, 
সৌনধর্প্রিয়, াহাদিগের কথা উপমার কথা, রূটীক কথা । 


২৮০ সেবকেরানবেদন। 


তাহারা নির্ভয়ে সরল অন্তরে আপনাদদিগের মনের ভাব 
ব্যক্ত করেন, তাহার্দের কথ। শুনিয়া অনেট কি ভাবিবে 
কি বলিবে, তাহ] তাহারা ভাবেন না। পার্থে কয়েক 
জন বৃদ্ধ বসিয়া আছে তাহারা তাহাদের কথ। শুনিয়া 
উপহাস করিবে, এই ভয়ে তাহারা ভীত কিংব: লঙ্জিত 
হন না। ত্বাহারা ব্যাকরণের সমাস সন্ধি সহকারে বড় বড় 
শবোর আড়ম্বর করিয়া কোন কথা বলেন না। তাহারা 
লোকনিন্দাকে ভয় করেন না, তাহারা আপনার মমের 
আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন, এবং যাহা ইচ্ছা! তাহাই 
বঙেন। তাহাদের ব্যাকরণ কিংবা বিজ্ঞানের অনুরোধ 
রক্ষা করিতে হয় না। বালকের কথা মপুর কথা, আশাপণ 
কথা, বছর কণা কর্কশ এবং নিরাশপুর্ণ । অতএব বন্থুগণ, 
বালকের ন্যায় সরল ও কোমল হইঘা হ্বন্দর হরির পুজা 
কর। বৃদ্ধদিগের বিজ্ঞ!ন অভিমান ছাড়। কুটিল বুদ্ধির 
নিক্্খব ও সৌন্দর্য্বিহীন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ কর। চির- 
কাল এই নববিধানের মধ্যে থাকিয়া ইহার অন্য শিব সুন্দর 
ঈশ্বরের পুজা কর। ঈশ্বর যখন হ্বদ্দর হইয়া তোমাদের 
মধো প্রকাশিত হইবেন, তখন তোমার্দের মন ভক্তি ও 
আনন্দরসে প্লাবিত হইব, এবং তোমাদের মুখ হইতে 
অনর্গল তুন্দর ও সুমিত কথ, বাহির হইবে। সৌন্দর্যের 
প্রত্রবণ হইতে সৌন্দস্য নির্গত হইবে। অহএব সকলে 
নিত্য সৌন্দর্যের পুজা কর। বালকস্বভাব সৌনর্ধ্য ভাল 


পোন্দর্যা। ২৮১ 


স্পপাপিপীিশিিশা 
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বাসে এবৎ সৌন্দঘদর্শনমাত্র মু হয়। বালকের কাছে 
যে পুল সন্মাপেক্ষ) স্থন্দর তাহাই সে সর্বাগ্রে গ্রহণ 
করে। যি কুটিলত। ও বুদ্ধির পথ পরিত্যাগ করিয়। তোমরা 
সরল হও তাহা হইলে বালকস্শত স্বর্গ অনায়াসে তোমা- 
দ্িগের হস্তগত হইবে। 


